


বড়ণীর মাহেবের হীবদী 

সি ক্ষেন্পাজ্মভ। 

ধরন বলি লোক জগত গাঝার। 
বড়গীরের কেরামতে যুদ্ধ এ সংসার ॥ 

জিন 

শব্ীফানি নিবাসী; 
(মৌলবী আজহার আলি কর্তৃক 

১1 প্রন । 

এ 
০০০০০ 

' কলিকাতা, | 
ঘওস নং আগার ঢ রোড, সোখেদানী গূলড পুণ্তকাগয় হইতে 

: মাহাঠিদ সে [লেদার মোহাম্ম রর 
উনি হারা, রং । রা 

- [সুলঃ ১৭ দেড় টাঁকা। 



এম্‌, ভি, প্রেম ৮ 
কলিকাতা,--১২ নং গোপীরুষ পালের লেন হাইতে। 

শ্রীকুপ্জবিহারী বর্মন রা মুদ্রিত। 
নু যন ১৩২৪ সাঁল,। 



বঙ্গের তাপসকুল 'বত্ব হজরত মওলা! সাঁহ স্থুফি 

মহাঁম্মদ আবুবকর সাহেবের গ্রদভ্ভ 

সমালোচনা । 

আমি কলিকাত| গবাণহাট! ৩৬৭ নং আপার চিৎপুর বোঁভস্থ 

সোলেমানী সলভ পুস্তকালয়েব মত্াধিকাঁরি মুনুণী মনিরদদীন আহাম্মদ 
'এগু সন্দ কর্তৃক প্রকাশিত হজরত পিরাণপীব দণ্তগীর মহবুবে সোবহানী, 
গওসে নামদানি সৈয়দ শেখ* আব্দুল কাদের জিগানি কুদম্‌ ঘরহল 

খাছিজ রহমাতুল্লাছের 'জীবন চবিত ও আশ্তর্ধ্য কেরামত নামক 

কেতাঁৰ খানির মোটামুটি বিষয় গুলি দেখিয়া ও কৃতকাংশ শুনিয়া 
অত্যন্ত অন্ধ হইগাদ। আকা এই প্রকার কেতাবের প্রচার 

বিশেষ আবশ্তক হ্ইয়াছে। গ্রকাপক সাহেব যোগ বুঝিয়া ঠিক 
সময়োপযোগী কেতাব খানি গ্রকশি করিয়াছেন বলিয়! ধন্তবাদের 

পাত্র! এইন্প গ্রথ্থের যতই প্রচার হইবে ততই সমাজের উপকার 
হইবে। আমি সর্ধনাধারণকে ইহা পাঠ করিতে অনুরোধ করি। 

মোহাম্মদ আবু বকার আফি আননু। 



আভাষ। ; 
যিনি করুম সৃটিকর্তী, ভ্রিক্গগত্র অধীশ্বর, তাহাবই দয়া রুপা 

একমাত্র সহায় । আমি যখন খোদাতায়ালার ক্কপাঁয় আরবী ও উর্দী 

গ্রন্থ হইতে হজব্ত আলি করমুললাছে অন্রহুন জীবনী লিখিলাম তখন 

ক্মনেকেই তীঁহার জীবনী গাঠ কবিয়| তাহার সাধুত্ব ও বীরত্বে পরিচয় 
গাইলেন। কিন্তু জগতে একটা অভাব রহিয়। গেল। বড়গীয় সাহেবের 

জীবনী পাঠ করিতে কেহই পাইলেন ন!। তজ্জন্ত ঢাক! জেলাঁব অধি* 

বানী ধার্দিক প্রধর মুন্গী মোহাম্মদ সোলেমান মিয়া আমাকে বড়গীর 

সাহেবেব জীবন বৃত্তান্ত পিখিতে অন্গুরোধ করেন। আমি তাহাব অন্রোধে 

বাধা হইয়। আমি দিল্লি ভ্রমণকাঁলে সেখান হইতে যে পুরাতন গ্রন্থ আনিয়া- 
ছিলাম সেই প্রাচীন গ্রন্থকেই আমার সম্বল করিতে হুইল। হজবত 

ব্ডগীব সাহেবের শিষ্য জনাব মৌলান| শাহ মহাত্মদ এলমোল একিন 

খোলাফায়ে রাশেদিন হাদ্দানি কাদরি সাহেব সোলতানোল আকার ও 

মনাকর গওসোঁল আবরাব গ্রন্থে স্থানে স্থানে আরবী রাখিয় উর্দু ভাঁষায় 

যাহ! তছনিফ কবিয়াছিলেন। আমি উক্ত মহাত্মার প্র প্রাচীন পুবাতন 
গ্রন্থ হইতে অন্থুবাদ করিয়| বাঙ্গালাঁয় বিশুদ্ধ বঙ্গভাায় হজরত বড়গপীর 

সাহেবের জীবনী পিখিলাম । তবে যদি বড়পীর সাহেবের কোনপ কেহে 

পুস্তক বিখিয়৷ থাকেন তাহাতে পূর্ণ নাই বড়পীর সাহেবের দশ বিশট। 

কেবামতের কথ! লেখ। থাকিতে পাঁরে এইমাত্র কিন্ত এই খ্ন্থে 

মূনদের দহিত বড়পীর সাহেবে বাল্যকাল হইতে পরলোক গমনের 
শেষে যে ষে ঘটন! হইয়াছিল, তাহাও লিখিত ,হ্ইয়াছে। এখন, মাখা 
করি পাঠক পাঠিক! বড়গীব সাহেবের জীবনী পাঠ ফির ও পারা 
হইলেই পরিশ্রম সফল জ্ঞান কবিব। 7 

বিনীত-শেখ আই্জহাঁর' আলি 1 
এস্লাম প্রচারক । 



হজরত বড়গীর সাহেবের জীবনী 

ঘা 

অআস্জম্থ্য ০ক্ষল্পীস্বভ | 

গরম করণাসয় স্প্টিকর্তী অনাদি আনভ্তময় ধিশি 
বিশ্ব জগতের. অধীশ্বর, মেই দাতা দয়ালু নিরঞ্জন 
নিরাকার নিজ মহাত্ব্য গ্রকাশ করিধর মানসে এক 
অপুর্ধব মনোহর জ্যোতির সৃষ্টি করিয়া) তাহা হইতে 
আরশ, কুর্শি, লহোহ্‌, কলম, স্বরণীয় দুত, ঘব্গ, মর্ত, 
আঁকাশ, পাতাল, চক্র, দূরধ্য। রাত, দিবা উজ্জ্বল, অন্ধকার, 
ঃগ্রহস্উপঞ্রহ। বাহু, কেতু, নক্ষত্র, বিছ্যুত, সাগর, সলিল, 

মদ, নদী, অগ্নি, বাঁধু, গিরি, পর্ধবত। অরণ্য, এাত্তর, 
ভূ, লতা, বৃক্ষ কীট, পতঙ্গ পণ্ড, পক্ষী) দেখ, দৈত্য, 

ভূঁচর, থেটর। দাঁঘধ ও মানব ইত্যাদি পকল প্রাণীর 
জম করিয়াছেন। তৎফারণেই সেই অদ্িতীয় বিশ্ব 
পালক সৃষ্টি কর্তারই সর্ধ্বধিধ এশংদ! করাই কর্তব্য । 
সকল মনুয্যমাত্রেই এই ধরাতুলে আঁদিয়া একমনে 
একধ্যানে নিরগ্ান নিরাকারের উপাঁমনা, অর্চনা করিতে 



২ হজরৎ বড়পীরেব জীবনী । 

| করিতে, সতাধর্ম্ে থাকিতে থাকিতে, পৃথিবীর মাষায় 

ভুলে, এরশ্বর্ষ্যের মদরগর্বেব, প্রিয়জনের প্রণয়ে আঁবদ্ধ 

হইয়া, কু প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া, ক্রমে ক্রমে ভ্রমান্ধে 
পড়িয়া নানাবিধ দেবদেবী প্রতিমা, ঘুর্তি সকলের পুজা! 
উপাঁ্না৷ করিতে বাধ্য হইয়া! পড়িল। দয়াময় বিশ্ব- 
্রদ্মাণ্ডের অধিপতি পৃথিবীর শেষ যুগে মন্ুুষ্যের মতি 
গতি দর্শন করিয়া, পাগীগণকে উদ্ধার করিবার জন্য 

দয়ার হদয়ে শেষ প্রেবিত পুরয মহাত্সা! মহাঁন্মদ (সঃ) 

কে জগতে পাঁঠাইয়া দিলেন। ঘে কাঁলে পুর্বে আরব 
দেশের অন্তর্গঙ মক্কানগরে মহাত্মা মহাম্মদের (দঃ) আদি 
পুরুষ একেশ্বর ধর্ম প্রচারক মহাত্ম! এত্রাহিম (আঁ?) বাঁদ 
কথিয়া বিশ্ব পালকের আদেশীনুসাঁরে পবিত্র কাবা শরিফ 

নির্শাণ করিয়া ছিলেন। তিনি সমস্ত জগতের লোককে এ 
কাবা শরিফে একমাত্র অদ্বিতীয় নিরাকার নিরূপম নিরপ্তীন 
জগত পাঁলিকের উপাসনা করিবে নির্দারণ করিয়া একটী 
মহাশন্দ শুনাইয়' ছিলেন, তাহাতে বু দেশের লোক 
আসিয়া! পবিজ্র কাঁবা শরিফের মধ্যে একেশ্বর খোদা” 
তায়ালার উপাঁসনাঁয় সকলেই নিযুঞ্জ হন। ক্রমে সেই 
পিত্রে কাঁবা শরিফ হুইতে অদ্বিতীয় শকেশ্বরের উপাসনা 
অর্চন! বিলুপ্ত হইয়া! পড়িল এবং সেই কাঁধাঁতে নানাবিধ 
প্রতিগ! ঘূর্ভি প্রতিঠিত হইয়া জন সাধারণ কর্তৃক গুজিত 



আ্চর্যা কেরাদ্ত। তি 

হইতে থাকে, দোঁখতে গেখিতে অযুদয় আরব ব্বাসীগণ 

জড়োপাসক হই) মূর্ত পুজতেই মণোনিধেশ করিলেন! 
এমন কি তাছারা তিন শত যাট প্রঞ্চারের ভিম ভিন্ন 

নামের দেব দেবীব মূর্তি গঠিয়া তাহাদেরই আরাধনা 
পুজা উপাসনা করিতে নিযুক্ত হয়। এ সময়ে পবিত্র 
মবা নগরে উচ্চগাঁমী কোরেশ বংশে হজবত মহাঁনদ 
(সঃ) জন্ম গ্রহণ করিয়া, তিনি তেতালিশ বৎ্মর বয়ঃঞম 
কালে প্রত্যাদি্ট হইয়া ধিলু একখরবাদ ধর্শাকে 
পুনরুদ্ধার এবং কাঁধাঁকে পৌতক্িকতা মুক্ত করিয়া, 
হজরত জলন্ত উৎদাহের বক্তৃতা আঁরভ্ভ ফরিপেন। 
পুনঃ পবিত্র কাঁবাঁয় এক অদ্বিতীয় ধিশ্ব পাঁলক খোদ! 
তায়ালার উপাঁপন! বনাইতে এবং দিল |এসৃগাম 
প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হছন। এাথমাবস্থায় হজরত আলি 

করমুলা। অজছ্ু এমূলাম ধর্ম গ্রহণ পূর্বক হজরতের গ্রচার 

সাহায্যে অগ্রগামী হইয়াছিলেন। আলি করমুল্য] 
অঞ্জছ্র খাল্যকালে পতা ধর্মের আশ্রায় গ্রহণ করাতে 

কয়েকজন কোরেশ ও হাশেম বংশীয় বিশ্বা্ী এ, যুবা 
ও বীরপুর্থগণ জমে তাহার অঙ্গে যোগদান করিয়! 
তাহার সত্য ধর্ম প্রচারে সহায়তা করেন। তথাধ্যে 
আবুবকর, ওমর ফারুক, হজরত গুসমানগণি। আলি 

ক্মুণ্য আজনু ও মহাবীর হজরত হামজা! ইহা) প্রধান 



৪ হজরৎ বড়গীবেব জীবনী । 

ছিলেন। যখন মহাপুরুষ হজরত মহান্ম্দ ( সঃ) সদলে 

মক্কা নগরে এস্লাঁম ধর্ম প্রচার করিতে আরস্ত করেন, 

দেই সময়ে অংশীবাদী পৌত্তলিক জ্ঞাতি কুটুম্বগণ কর্তৃক 
ক্রমাগত দশ বহুসব পর্য্যন্ত অতিশয় উতৎগীড়ি৩ হইয়া 

নাঁন। কৰ্টে কালঘাঁপন করিতে থাকেন। পরে বিধম্মীদের 
নিদারুণ নিগীড়নে হজরতের মক্কায় বাস করা হুঙ্ষর হইয়া 
উঠে। অবশেষে মদিনাবাপীপিগের আহ্বানে সহচর 
সহ প্রিয় জন্মভূমি মক পরিত্যাগ করিয়া মদিনা নগরে 

যাইয়া আশ্রয় লন। মদিনাবাসীগণ হজরতকে সবাঁন্ধব 

সহ আশ্রয় দিয়া, তীহায় স্লেহসুত্রে আবদ্ধ হইয়া এবং 
এস্লাঁম ধর্মের সত্যত। স্পৰ্ট বুঝিতে পারিয়া, সকলেই 
এলাম ধর্ম গ্রহণ করিলেন। আনসার ও মহাঁজেরগণ 

নানা উপায়ে এস্লাম ধর্ম গ্রগারে হজরতের সাহাষ্য 

করিতে বদ্ধ পরিকর হন। তীহার মধুর উপদেশীলোকে 

কোটা কোটা পাগীর অন্তরের পাপ তিমির দুরীভূত হুইয়! 
ভীষণ নরকামি হইতে পরিত্রাণ প'ইয়া আনন্দ উপভোগ 
করিতে লাগিল, সেই এস্লাম ধর্মের পূর্ণজ্যোতিতে 
সকলেই পুণ্যবাঁন হইয়া জ্যোতি মূর্তি ধাবণ করিলেন । 
অবশেষে মকানগব জয় করিয়া কাঁবা শবিফেব মধ্যস্থিত 
মুর্তি সকল চূর্ণ বিচূর্ণ করতঃ একযাত্র খোদাঁতায়ালার 
উপাসনা প্রর্িিত করিলেন। কও কত লোক হজরতের 
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দয় ও স্সেহে বিমুদ্ধী হইয়া, অতি অল্প দিনের মধ্যে প্রায় 

সমুদয় আরববাসী এস্লাম ধশ্মে দঙ্গিত হইপেন এখং 

সমুদয় আরবদেশ হইতে গ্রতিম! পূজা বিদুণ্ড হইয়া) 
একমাত্র অদ্বিতীয় নিরাঁকারেব পুজা ও উপামন! হইতে 
লাগিল। হজরত মহাঁপ্মদ (সঃ) দণবৎুসর মা মদিনায় 

বাস করিয়া সত্য ধর্ম গ্রচার করিতে কবিতে ইহপোক 

হইতে পরলে!কে গমন করিলেন। হজরতের পরলোকাস্তে 
তাহার চারিজন গ্রচাগ বদ্ধু খলিফার পদ এ হইয়া, 
দেশদেশাত্তরে ' এমূলাম ধর্শের পুনর্জে্যাতি বৃদ্ধি করেন। 
কিন্তু হজরত আলি করমুল্যা অজনুর নেতৃত্র ফাঁলেব 
শেষ সময় হইতে, খাঁরেজীয়া অন্প্রদায় গঠিত হইয়া 
দিন এস্লামকে জরাজীর্ণ করিয়া তুলিতে লাগিল । তাহার 
পরে হজরত হোছেনের সময় কালে এজিদ দাঁমেস্ের 

বাদসাহ হইয়া, মোসলেম গণের প্রতি অত্যচাঁব করিতে 
আঁরস্ত কবিল। তৎপরে রাফজি ও শিয়া দল গাঠিত 
হইয়া বিদ্বেধ বশত, এ সময় হইতে মে চারিশত 
বঙসর মধ্যে দিন এস্‌লামকে ভবরাজীর্ণ কিয়া, এখুণাম 
মগ্ডলীকে হীন অবস্থায় পরিণত ঝরিণ। 

গরম করুণাময় দাতি। দয়াছু পুণর্ধধার দিন এস্পাঁমকে 
নববলে বলিয়ান করিবার জন্য পরম পবিজ্জ সৈয়দ বংখ 
হইতে হোসেন কুলে, গরম তাঁপসিক খযিকুল শ্রেষ্ঠ 



৬ হজরৎ বড়পীরের ভীবনী। 

অদ্বিতীয় এক মহানুভব মহাত্বার স্থষ্টি করেন এবং ঘেই 
মহাত্ম“কে বন্ধুভ'বে গ্রহ" করত, পির চস্তগির; আব্দল- 

কাদের মহিউদ্দিন ছ্িলানী নাঁমে অভিহিত করিয়া, 
কাঁদ্‌রিয়া তরিকার নেতা করিয়া এই ধরাওলে ধর্মোর 

সত্যতা দেখাইতে প্রেরণ কৰেন। তিনি সত্য পথভ্রষ্ট 
পথিকের পথ প্রদর্শকের জন্য এস্লাম ধর্মের উজ্জল 

আলোক হস্তে করিয়া এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হুইয়া- 
ছিলেন। ধাঁহার উপদেশালোকে:, মহা'মহ| পাগী জ্ঞান 
প্রাপ্ত হইয়া! ভীষণ নরকাগি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য 
খধিববের চরণ যুগলে আশ্রয় লইয়া শান্তি লা করিল। 
এমন কি চোর, দক্থ্য, ভগুধযি, জালেম ও লম্পট 
পর্্যস্ত পবিত্র চরণ কমল স্পর্শ করিয়া, পবিত্র হইতে 
পবিত্র হইয়। তাহারা শত শত পাঁপীগণকে উদ্ধার করিয়া 
ছিলেন। ধাঁহার বাক্যস্ত্রধা পান করিয়া লোকে যাঁর" 
পর নাই সন্তোষ হইয়া এ চরণ কমলে বিনাগুল্যে 
বিকাইয়! যাইত। ধাহার অলৌকিক কেরাঁম৩ দর্শন 
করিয়া, আত্মধিশ্মৃত হইয়া, মুখে কেবল আল্লাহ্‌ আল্লাহ্‌ 
নাম জপ করিতে করিতে, পুঁজ পরিজন ত্যাগ রূরিয়া, 
বৈরাগ্য বেশে দেশ দেশাত্তরে ও নিবিড়বনে এমণ করিয়] 

বেড়াইও, মেই মখীপুরুষ তাঁপস গ্রবরের জীবন বৃতাস্ত 
লিখিতে প্রকৃভ হইলাঁম। কঙদুর যে কৃতকা্য হইত্ডে 
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পারি, তাহা সেই অন্তর্ধ্যামী দয়াময়ই খপিতে পাবেন 
এবং গরের চরণকমলে ভক্তি ব্রখয়া লিখশি চালন। 

করিলাম । 

শান্তি। 

পরম পম গ্রবর সর্থবশ্রেষ্ঠ খধিকুপ-ট্ড়ামণির 
নাম লইতে হৃদয় ভক্তিবগে পুর্ণ হইয়া যায় তাঁপিত 

গ্রাণ শীতল হয়, দগ্ধ হুদয়ে শান্তিখারি বর্ষণ হইয়া, প্রেম 

শোতে অঙ্গ ভাপিয়া বেড়ায়। যে নাঁদ লইলে কোটা 
কোটী পাপীর পাপতিমির দুরীভুত হয়। যে নাম পইতে 
যুদলমান ও হিন্দু সমাজ ভ্রাসিত চাতিকেব মত ত্জরতের 

সশাধী স্থান বোগ্দাদ শরিষ দিকে একদৃষ্টে চাহিয়। 
থাকে। যে.নামের গুণে ধণী, নিধনী, আমির, ফকির, 
অনাহাবী, ভিক্ষুক, তাঁপপগণ বিজন-বনে গধ্ন-কাননে 
নির্ভয়ে বাঁস বরে। যে নামের গুণ কীর্ভনে বম, জঙ্গল, 

নম, নদী। সাঁগব, মহাসাগর, গ্রাস্তর/ পর্বত। পণ্ড) পঙ্গী, 

বৃঙ্ষ)। ফল, ফুল, জানী মহাজ্ঞানী, রাজা, প্রজা, অকলেই 
আঁননা উপভোগ করিয়া থাকেম। সেই নামের বর্ণনা 
কথঞিত কবিগণে আপন আপন গ্রঙ্ছে ব্যাখ্যা করিয়া 

গিয়াছেন ধথান 

হজরত মহৃবুবে সৌব্হাঁনি) কৌতোধে বর্ধধামি, নুুরেই- 
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জাদানি, গওসে সামদানি মহিউদ্দিন জ্িলানি, সৈয়দ 
আঁব্দোল কাঁদেব গিলানি, গীবস্তগিব আফজোলোল্‌ 

আওলিয়! এই সকল বড় গীরসাঁহেবের গুণকীর্ভন হইয়া 
থাকে এবং যে স্থানে সাঁলেহিন মহর্ধিগণের মহিম! বর্ণনা 

করা হয়, পে স্থানে দয়াময় খোদাতায়ালার দয়! বারি 

বর্ষণ হইয়া! থাঁকে, দেই জন্য মহামহা সাধু পুরুষগণে 
এই আরবী বচনটা পাঁঠ করিয়! গিয়াছেন। 

তানজ্জিলোরণহমাত এন্দা জেকরেচ্ছালেহিন। 
অর্থ 

যে স্থানে সালেহীন সাধু পুরুষগণের মহিম। বর্ণনা 
হয়, নিশ্চয় সেই স্থানে খোঁদাতামালার শান্তি বারি বর্ষণ 
হইয়! থাকে। 

ভবিষ্যৎ বাণী। 
। 

একদিন বেলা ছুই প্রহরের সময় ভীষণ দুর্য্যের কিরণ 
ভীপে মরঃময় আরবদেশ ধু ধু করিতেছে, কেবল বাঁলুকা" 
দাশি হইতে কুয়াসার ন্যায় অগ্নিময় ধুমরাশি বাহির 
হইতেছে । পথে ঘাঁটে জনমানবের গতিবিধি নাঁই। 
গ্রথর দু্ধ্য কিরণে আরবদেশ যেন একেবারে জনপ্রাণী 
শৃন্য হইয়াছে; সে সময় কোন খানেই কোন পশু 
পক্ষীরও গমনাগমন 'দেখা ঘাঁয় না। কেবলমাত্র মদিনা 
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নগরের রাজপুরীর বৃহির্ভীগে একটা বৃক্ষ তলায় ধান বদনে 

তিনজন মহাপুরুযের আগমন, তীহারা সেই খ্ৃঙ্ষ ওলে 

বসিয়া একটু জুস্থ হছইলেন। পাঁঠকগণ চিনিতে পারিয়া" 
ছেন কি ইহারা কে? ইহাদের মধ্যে একজন ভধপারের 

কর্ণধর হজরত মহাপ্রভু মহাম্ম? (সঃ) দ্বিতীয় জাতৃদয় 

হজরত ফাতেমার উজ্জল রত কণঠহার হুদয়ের মামিক 
হজরত হোসেন ও হাসেন, মাঁতীমহেণ ছুই পার্শে 
বিয়া মনে ঘনে যেন কি চিন্তা করিতেছেন । হজবত 

্ব্তুলে করিম (সঃ) ভ্র'তৃদ্য়কে চিস্তাযুক্জ দেখিয়' বড়ই 
ব্যথিত হইয়া পড়িলেন। হুজরতের সরণ প্রাণে অত্যন্ত 
কউ বোধ হইতে লাগিল। আপ তিনি সহ্য করিতে না 
পারিয়া মৃছুদ্ষরে এমাম হৌঁঘেনকে জিজ্ঞামা করিলেন, 

ঘপ হোঁমেন! কেহ যদি তোমার সঙ্গে শক্রতাঁচরণ 

করে, কিম্বা ভোঁমাকে অন্যায় করিয়া ফট দেয়, তখন 
তুমি তাঁহার প্রতি সৎ ব্যবহার কি অসৎ ব্যধহাঁর করিবে ৮ 
তখন হুজবত এমাম হাঁসেন শাতামহকে বালিলেন, হে 

গতিত পাঁধন অধম তারণ রহ্মাডুল্লেল আলামিন ! থে 
আমাকে বিন| কারণে প্রহার করিধে কি আমার পঙ্গে 
শক্রতাচরণ করিবে, তাঁহাকে আমি একবার দুইবার 
মা করিব? কিন্তু, তৃতীয় বারে নিশ্চয় তাঁহার 
পরিশোধ শ্রহণ করিব। মানধ কি দাঁনঘ হইলেও 

[২] 
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আমার করে তাহীব রক্ষা নাই, নিশ্চয়ই তাহার অধ" 
পতন হইবে। যদ্যপি সে সাগর সলিলে, বন জঙ্গলে, 
গিরীগুহায় লুকাইত হয় তথাপি তাঁহীব নিস্তার নাই। 
তৎপর হজবত রম্ত্ুলে করিম (সঃ)--এমাম হাসানকে 

জিজ্ঞাঁদ। কবিলেন, এঁ৩ঃ হাধান ! তোমার সহিত যদি 

কেহ শন্রঙাঁচরণ করে, কিম্বা বিনা কারণে তোমাকে 

বিপদগ্রস্ত করে, ৩খন তুমি গাহাকে ক্ষমা করিবে কি 

ন?” হজরঙেব গ্রাতি উত্তবে হজরত মহধি এমাম 
হাসান কইলেন, হে মাঁতভামহ পুজ্যপদ মহংপুরুষ, যদ 

কেহ আমার গ্রতি শক্রঙাচরণ করিয়া অসৎ ব্যবহার 

করে, আঁমি তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া সৎ ব্যবহার 
করি, এবং তাহাকে অসৎ পথ হইতে সৎপথে আনয়ন 
কবিয়! বন্ধুত্বভাবে গ্রহণ কবিব, কখনই তাঁহার প্রতি 
কোপদৃষ্টে চাহিয়া দেখিব না। হাঁসনের মুখে, ইহা 
বণ করিয়া, হজরও বস্থুলে মকবুল (পঃ) প্রফুল্পচিত্তে 

!সন্তেষ হৃদযে আঁশীর্ববাদ কবিতে করিতে কহিলেন। 
হে ভ্রাতৃগুণাধর, ফাতেমার অমূল্য নিধি! তোঁমার এ 
সৎকর্মোর পরিবর্তে অবশ্যই আল্লাহ্তীয়ালা কপ! করিয়! 
তোমার পবিত্র বংশে, এক পরম শ্রেষ্ঠ তাঁপসিক 
সালেহিনকে প্রেরণ করিবেন, তিনি জগত্মধ্যে আরাধ্য 
দেব৩! হুইয়া' পাপীগণকে উদ্ধার করিধেন। সকল 
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সাধুখণ তাঁহার দুর্লভ চরণ যুগল লইয়। আপশার স্ষগ্ধে 
ধাঁবণ করিয়া অকলেই ধন হইবে এখং গেই জময় 
বর্গ হুইতে পুষ্পৰৃষ্ঠি বর্ষণ হইঘ। জগতের দাধ্[(গকে 
পুলকিত করাঁইবেন। সে সময় সফল মরর্ধি খণ 
'আল্লাগণ তাহার কৃপাদৃষ্টির প্রার্থী হইয়া থাকবে । 
জগতের সাধুপুরুঘগণ তাার নিকট ৎইঙে গণ খিগ্যা 

প্রাপ্ত হইয়া! জগতবানীদের নিকট অর্থবদা অন্মানিত 

হইয়া রহিবে। ধন্য তীহাবই ধন্য ধাহার! গওসেমামদানি 

আঁব্ঘল কাঁদের ভ্বিলানির পদ ছুখানি লইয়া আপন 
আপন সম্বন্ধে ধারণ করিবে । অধম লেখক খলেশ, 

বদি স্বগ্রেও কখন ও পদ স্বদ্ধে থাবণ করিতে পাই, 
তাহা হইলে মানব জীবনৈর সার্থকতা লাভ করি। 

একদিন হজরত হাসান রাজি আল্লাহতায়ালা আঁনহো 
নির্জন গৃহে পরম করুণাময় বিশ্বপাঁপকেধ ধ্যানে নিম 
হইলেন। হাসানের ধ্যানের সঙ্গে সঙ্গেই যেন সমস্ত 
জগণ্ড শা্তিময় ধারণ কখিয়াছে তাহা ডিনি দর্শন করিয়া 
পুলকিত হইলেন। তাপস প্রধর ধ্যানঘোগে উত্দোদুি 
ধরিয়া দেখিলেন থে আরশের দঙ্গিণভাগে জ্যোতিশ্বয় 
একটী উজ্জ্রণ বস্ত বর্গ আলোকিত করিয়া রহ্যাছে। 
'সেই জ্থবিমল জ্যে ডিঃতে সমগ্র ঘের ঘুতগণ আপনে 
অধীপ্ন হইয়া বি আযলিথানে কৰডোডে মঙ্গল বামন! 
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করিতেছেন। তিনি সেই অপরূপ রূপলাবপ্য দর্শনে 
আনন্দে বিভোর হইয়া, বিস্ময় বিহ্বলচিত্তে জিজ্ঞাসা 

করিলেন, হে উজ্জ্বল রত্ব তুমি কে এবং কি জন্যই বা 

আঁরশ মধ্যে বিরাজমান করিতেছ, তাঁহা বলিয়া! আমার 
মনের বিকার দূর করিয়া দাও। তখনই কৃপাময়ের, 
কৃপায় এ জ্যোতির্ায় বস্ত হইতে শব্দ হইল, হে শাঁধু- 
গ্রবর! আমরা বহ্ুপ্রাণী একত্রিত হইয় ঈশ্বর গুণগানে 

নিযুক্ত আছি, আলি করমুল্যা অজন্ছুর বংশে তোঁমার 

কনিষ্ঠ ভ্রাতার বংশ মধ্যে নয় জন এম'ম জন্ম গ্রহণ 
করিবে, অবশিষ্ট একভাগ তোঁমারি বংশে একজন 
এমাম বাঁ কোতব হুইয় জন্ম গ্রহণ করিবেন। তখন 
তিনি আনন্দে অধীর হইয়া, খোদ।তায়ালার নিকট 
প্রার্থনা করিলেন, হে দয়াময় বিশ্বপালক সৃষ্টিকর্তা 
ইহাদের আদি বৃত্তান্ত অবগত করাইয়া এ দাসের 
প্রার্থনা পুর্ণ করুন। দয়।ময় ভঞ্খের মনবাঞ্ণা পূর্ণ 
করিতে আঁর কাল বিলম্ব না করিয়া বলিলেন, হে 
আঁমার বাঁন্ধবের বন্ধু! তোমার কণিষ্ঠ ভ্রাতা হোসেনের 
বংশে নয়জন এমাঁম জন্ম গ্রহণ করিবেন এবং অবশেষে 
তোমার বংশে আমার এক পবম বন্ধু তাঁপদ শ্রেষ্ঠ 
এমাঁম ও কৌঙব হইয়া জন্ম গ্রহণ করওঃ দিন এস্লাঁমকে 
নব বলে বলিয়ার করিয়৷ তুলিনে। 
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প্রভূ কর্তৃক দৈববাণী শ্রাবণ করিয়া হজরত হাসান আনন্দ 

হদয়ে দেই দিনে ্ত্রী-সহবামে শিঘুক্ত হইয়। ছিলেন, 

তাঁহাতেই খোদ(তালার কৃপায় হজরত হাসান (রাঃ) 

উরসে আবৃদোল্য। জন্ম গ্রহণ করেন। তত্জন্য বড় 
গীর সাহেবের পিতৃ পুরুষগণেব নাঁম একে একে ধর্ণনা 
করা হইল । 

€ ৯) এমাঁম জয়নাল আবেদিন, (রাঁজিঃ ) ২ এখাম 

মহম্মদ বাকের (রাজিঃ), ৩ এমাম জাফর ছাদেক (রঃ) 
8 এমাম মুদি কাজেম (রঃ), ৫ এমাম মুধি আলি 

রেজা (রঃ), ৬ এমাম জোয়েদ (রঃ), ৭ এশাম আপি 
আসৃকরি (রঃ), ৮ এমাঁম হাসন 'খালেছ (রঃ )১ ৯ এমাম 
মেহ্‌দি শলায়হেচ্ছাল্লাম এই নয়জন এমাম বণিষ্ঠ জাত 
হাসিন বংশে জন্ম গ্রহণ করিবেন। এই এমামগথের 
আমার লিখিত জীবনী দেখিলেই সমুদয় অবগত হইতে 
পারিবেন। | 

হজরত বড়গীর আব্দল কাদের ভ্তিলানীর 
পিতৃপুরুষগণের নাম। 

হজরত মহিউদ্দি আব্দৌল কাঁদের দ্বিলানী (38) 
পিতা হাসেন ও হোঁমেনী ইনি মৈয়৭ বংশে পরিচিত 
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ইহার আদি পিইপুরুষ হজরত আলি করমুল্যা অজছু 

১. ইহার পুভ্র এমাম হাসান রাজি আল্লাহ আনে 

২। উহার পুত্র সৈয়দ আঁবৃদোল্যা ৩। সৈয়দ আব্দোল্যার 

পুত্র মুসাল জুন ৪ তৎপুত্র সৈয়দ আব্দ,ল সাশি (রঃ) 

৫1 ৩ৎপুজ দৈয়দ মুনা (রঃ)৬। তৎ্পুত্র সৈয়দ 

দাউদ (রঃ) ৭। তৎপুক্র সৈয়দ মহাম্মদ (রঃ)৮। 
তৎপুজ্র দৈয়দ জাহেদেহি (রঃ)৯। তৎপুক্র সৈয়দ 
আবু আবৃদোল্যা (রঃ) ১০। তৎপুজর সৈয়দ ছফিউদ্দিন 
(বঃ) ১১। তৎপুজ্র সৈযদ আবুসালে মুসা জঙ্গি (বঃ) 

১২। ইহার পুত্র সৈয়দ আঁবৃদোল কাঁদের মহিউদিশ 
ত্বিলানি কুদ্দমূ দরহল আজিজ রহমাতুল্যাহে। 

হজরত বড় গীরের জন্ম বিবরণ। 

অদ্বিতীয় তাঁপস শ্রেষ্ঠ সাধু প্রবর মহাত্মা! গওসল 
আজম মহ্বুবে সোবহানি আবদোল কাদের গিলানী 
চাঁরশত একাত্তর হিজরীতে পুণ্যভূমি গিলান সহরে 
লৈয়দ বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম 
আঁবুসালে মুসা অঙ্গি (বঃ) ও পরম সতী সাধ্বী মদৃ- 
গুণবতী সৈয়দ বংশীয় রমণী বত্ব। আবদোলযা জোয়ে- 
বের কন বিবি উন্মালখায়ের ফাঁতেম! ইহার জননী ঘ! 
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রড ধারিণী মাতা। এই খষি বাঁশনের & এটিও 

স্থগন্ধ যু ফুল সৈয়দ বংশে খত়গর্ডে যখন অণঙার্ণ 
হুইল তখন উদ্মাল খায়ের ফ।তেমাব ঘাট বঞ্থ খয়েস। 

তিনি গ্রবীণ। বেখ ধারণ কবিয়াছেন ৮৩ কি অধিতায় 

সাধু পুরুষকে গর্ভে ধারণ করিা, কুমদনীর মত খিল 

ছটা গিলান ভূমিকে বিষুগ্ধ করিয়। জগধত্বামী দিগকে 

পুণ্যের জ্যোতিঃ ছড়াইতে লাগিলেন । ফাতেশার 
প্রথম মাসে গর্ভের লক্ষণ প্রকাশ পাইতে দ্বগে হজবত 
হাওাধিবি আজ্িয়া কহিতে লাগিল্নে। ফ'তেগ। 

খায়রোন নেসা! জগতে তুমিই ধন্যা, তোমারি 
পবিত্র গর্ভে গওসল আজম-'স্থান পাইয়।ছেন। দিতীয় 
মাসে হজরত এত্রাহিম (আঃ) পত্জী বিবি সারা খাতুন 
স্বগ্গে দেখা দিয়া বলিলেন, হাঁদন ঘংশের গুণধতী 
বমণী। ভুমি গর্ভবতী হইয়াছ, তোমার পধিত্র গর্ডে 
মুর আজম জগৎ ওক, গুপ্ত তত্ব সংবাদ দাঁত। স্থান 

পাইয়াছেন, এই বলিয়া অভ্তরধচান হইপেন। তৃতায় 
মাসে খিবি আসিয়া স্বগ্রযোগে কছিশেন,। তোমাকে 
আমি শুভ সংবাদ দিতে আসিয়াছি, সাবধান হও» 
তোমার গর্ভে রৌপন জমির স্থান পইয়াছেন। চতুর্থ 
মাসে ইমা নবির মাঁত| বিবি মরিয়েম স্বগ্রমোগে দেখ। 
দিলেন, তৎপরে কহিলেন, তোমার এ গর্ভে জগতের 
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পুজ্যপাদ মহান সাধু পুরুষ স্থান পাঁইয়াছেন। পঞ্চমাসে; 
শ্যে নথ প্রেরিত পুরুষের পড়ী) খিবি খোঁদেজা 

কেব্‌রিয়া বাজি আল্লাহু আনহা ন্বপ্নযোগে কহিলেন) 
তুমি গর্ভবতী আছ এবং তোঁমর এ গর্ভে দিন এস্লামের 

উজ্জল রত্ব মহিউদ্দিন ছিলানি বিদ্ধমান রহিয়াছেন। ঘষ্ঠ 
মাসে হজরত আয়সা রাঁজি আল্লাহ্‌ আনহা ম্বপ্ধে 
আগিয়া কহিলেন, ধাঁহার অলৌকিক ক্ষমতাগুণে জগতের 
লোক মুগ্ধ হইয়া থাকিবেন, সেই মহ! পুরুষ তোমার 
এ পবিত্র ক্রোড়ে স্থান পাইবেন। সগুম মাসে মহাবীর 

হজরত আলির সহধর্মিনী ফাতেমা! জোহর! ম্বগ্পে দেখ! 

দিলেন, পরে হাস্ত বদনে' কহিলেন যে, সৈয়দ কাঁমনের 
্রন্ষটিত গোল প্রকাশ পাঁইবে এবং সে সময়ে অলিকুল 
আওলিয়াগণ মত হইয়া তোমার এ আদরের ধনকে যত্ব 
করিবেন। অয় মাঁসে হজরত হাঁপান পত্ী জয়নাব 
স্বপ্নযৌগে কহিলেন, তোমার গর্ভে যে সধু পুরুষ জন্ম 
লইয়াঁছেন, উনি দিন এস্লামকে নববলে বলিয়ান করিয়ী 
তুলিবেন। এঁ সাধু পুরুষের যশঃগাঁন কাননের বিহ্গগম 
কুল পর্য্যস্ত খাখায় গ্রশাখাঁয় বসিয়া গান করিতে থাকিবে। 
নবম মাসে হজরত হোসেনের সহ্ধর্শিণী দ্বপ্ধে আমিয়া 

ধলিলেন, হে গুণবর্তী রমণী রদ ফাঁতেম! খায়রননেসা ! 
মাবধান হও, সর্ববদ] সতর্কে থাঁকিও ; সমময় উপস্থিত 
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534-52285 
আঁর অধিক কাঁল বিলম্ব নাই তোমার ভাগ্য হৃপ্রসন্ন 

হইবে জগতারাধ্য ধন প্রকাঁশ পাইবেন এঘং গিগান 
নগরের গৃহে গৃহে হুখেব হিল্লোল গ্রখাহমান হইবে। 
আজ পিরান গীরেধ শাত। সহ্বোণীর কি পরম সৌভাগ্য, 
ঘাহা জগতের কোন রমণী সাঁধ্ধী সতীব ভাঁগ্যেও 
ঘটে নাই, আঁজ ফাঁতেম! সাহ্ধাণীর ভাঁগ্যে তাহাই 
ঘটিল, দেখ স্বর্গের দ্রেব নাঁরীগণ মাসে মাসে আদিখা 
শুভ সংবাঁদ দান করিয়! ম্বর্গে গমন করিলেন ধন্য, 

গগন মাতাই: ধন্য, দেখুক জগতেব পগীগণ সাধুপুরুষ- 

গণের কীর্তি কাহিনী দেখিয়। যেন সেই জগত পাঁপক 

খোদাতায়ালাকে শত শত ধশ্যবাদ দেয়। 

বড়গীর সাহেব গর্ভে থাকিয়া ব্যান্রূপে 
বাহির হইয়া! একজন লম্পটকে 

সংহার করেন। 

আঁজ পিাঁণ গীরের মাতা সাঁহ্বাধী পনিএ শর্ডে 

উজ্জ্বল রত্ধের স্থান দিয়, আনন্দ আঁগরে ভশিয়া 
বেড়াইতেছেন। আঁধাপ সময়ে সময়ে মনে মনে কত 
কি ধারণ! করিতেছেন |' হাঁয়। কখন আমার ভাগ্য 
আকাশে পূর্ণচন্ডের উদয় হইবে, কতদিনে গর্ভস্থিত 

[৩] 
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বালককে প্রসব করিয়া, তাহার চক্রমুখ দর্শনে সকল 
যাতনা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়! শাস্তি পাইব। 
হায়, আগার সে দৌভাগ্য কবে হইবে যে, বৃদ্ধ 
বয়মে ছেলের মা হইয়া, বসকে কোড়ে করিয়া 
স্নেহভরে আদর ক'রে বালকের মুখচক্ড্রিমায় লক্ষ লক্ষ 
চুন্ঘ দান করিয়া তাপিত হৃদয় শীতল করিব. আমি 
যাহা স্বপ্নে দর্শন করিতেছি, ইহাঁকি সত্য, হা! সকলই 
সত্য, যখন নয় মাসের গর্ভ হইয়াছে নিশ্চয় বিধাতার 
কৃপায় সন্তানের মুখ দেখিয়া মহা আনন্দে আনন্দিত 

হইব। হাঁয়, কালের কি কুটিল গতি, দৈব বিড়ন্বন! 
কি ভয়ানক ব্যাপার, অদৃষ্ট দেবীর ঝি চঞ্চলা| স্বভাব, 
গ্রহ নক্ষত্রের কি ভয়ানক দৃশ্ঠ, কাহার ভাগ্যে যে কখন, 
ঝি ঘটে কে তাহ! বলিতে পাঁরে। খ্রহতা্বা ছামারূপে 
সর্বদাই সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। , আজ গ্রহ- 
তার! প্রচগ্ডযুত্তি ধারণ করিয়া, ফাতেমা সাহেবাণীর 
অদৃষ্ট পথে উদয় হইগ। হঠাৎ দ্বারদেশে একটা ডিখাঁরী 
ফকির আসিয়া ইলাল্ল। বিষ্না উচ্চৈঃম্বরে একটা জিকির 
ছাড়িল। তৎদঙ্গে সঙ্গেই বলিল, বাটিতে কে আঁছে 
গো? দ্বারে অনাহারী ভিক্ষুক ফকির মিসৃকিন দণ্ডায়মান, 
মদ্রি কেও আল্লার ধান্দা থাকত, দয়! করিয়া ক্ষুধার্থ 
খকিয়েব সংবাদ লও) বড়ই ক্ষুধা পাইয়াছে আৰ সহ্য 
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করিতে পরিনা। ছাই উদররের স্বাণায় অস্থির হইয়। 

পড়িয়াছি। -€ঘ সময় ফকির জিক্চির করিতেছিল, মে 

সময় কেবল মাত্র বড়গীরের মাতা সাঁহেবোণীই বাটাতে 

ছিলেন। কেইবা অনাহারী ফকিরের তত্াধধাঁন করে) 

কৈইবা তাঁহাঁর সালের জওয়াব দেয়, সমর্ত মহণ 

নিস্তব্ধ একটা প্রাণীর সআঁড়া শব্দ নাই। ফকির ধাটা 

হইতে কোন লোকের শব্দ না পাইয়া উচ্ৈঃবরে 

কহিল, কি আশ্চর্য্য এমন আলিসান মহল হইতে 
কেছই এই গরিব মিসুকিন ফকিরের কথার উত্তর 
দিল না এবং আমার ছুরাঁবগ্থার প্রতি চাঁইয়াঁও দেখিণ 
না। হা দুরাদৃট ভাগ্য একটু পানি পাঁইলেও জপ 
পিপাসা নিবারণ করি, আরত আশার চলিবার শক্তি 

নাই হাঁয়ি, হাঁয়, অতিথির মুখের দিকে ফেহই [বে 
চাহিল না) সোবহাবাল্লা। আবার দম ফেলিয়া ঝ|দ 
কাদ শবে বলিল, এ আলিসান মহলে কে আছ গো? 
খনাহাঁরী ক্ষুধার্থ ফকিরকে কিছু খাইতে দিয়া গ্াণরঞ্চ| 
কর। আমি তোখাঁদের বাঁটী হইতে বিগুথ হুইয়। 
ফিরিয়া গেলে, তোমরা খোদার কাছে কি ধলিয়া 

মুখ দেখাইবে, রোজ বেয়ামতে কি ঘলিয়া জগয়াঁধ 
দিবে, তোঁষাঁদের কি পাপের ভয় নাই আহা! দয়াদ্র- 

হৃদয়! সরল অন্তরা স্লেইময়ী পিরান গীরের মাতা সাহেধাণী, 
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ফকিরের কাত ও করুণত্বর আর সহ্য * করিতে না 

গারিয়া পর্দার আডাঁল হইতে কিঞ্িৎি আহার্ধ্য বাপনে 
লইয়। সেই ছু ফকিবকে হাত বাড়াইয়! দিতে গেলেন। 
যে সময় হজরত ফাতেমা খাঁয়রমনেগ। আহার্ধ্য লইয়া 

দেন, দেই সময় ফকির বাটার মধ্যে প্রবেশ করিয়। 

দেখিল যে, এ ষহলে একটা রমণী ব্যতীত আর আছ 
কেহই নাই। তখন লম্পট ফকির কু-প্রবৃত্তি পুর্ণ 
করিবাঁর মানসে স্ববলে ফাতেমার অন্দর মহলে প্রবেশ 

কবিতে উদ্যত হইল । ফাতেমা লম্পট ও ভণ্ড ফকিরের 

ছুধধাশা দেখিয়। সতীত্বনাণের ভয়ে একাকী অন্দর মহলের 

কোথে যাইয়া থর থর করিয়া কাপিতে লাগিলেন, 
এবং মুখে সতীত্ব ধর্ম রক্ষা কবিবার জন্য খে।দাতায়ালার 

নিকট প্রার্থনা করিতে করিতে বলিলেন, -হে বিশ্ব পালক 
অন্তর্ধ্যামী করুণীসিদ্ধু তুমি আমার অন্তরের সকল 
ভাঁবই অবগত আছ, এ সময় কৃপা করিয়া এ নিঃমহায়া 
কিস্করীকে নিজ্জন গৃহে রক্ষাকর। সে অময় হজরত 
গওষল আজম পিরান গীর রহমাতুল্য। আলায়হে পধিক্র- 
গর্ভে থাকিয়া মাতার এ ভয়ানক বিপ্দ দর্শন করিয়া, 
আর নিশ্চিন্ত ভাবে মাতৃগর্ভে থাকিতে পাঁরিলেন না) 

তখনই হজরতের পবিত্র আত্ম। শীতৃগর্ভ হইতে অদৃশ্য 
হইয়া লয়হ মৌফুজে উপস্থিত হইল এবং তৎক্ষণ!ৎ 

- পরনাসণন ৫) 
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দহ পরিবর্তন করিয়া ব্যাত্র খুর্তিতে ভণ্ড ফকিরের 

সম্মুখে আদিয়া। উপস্থিত হয়। তখন মে ছুট ফকির 
অকণ্মাৎ ধ্যাত দেখিয়া, গ্রাণভয়ে চীৎকার ছ্আাড়িতে 

লাগিল, কিন্তু অধিক্ষণ আঁর চীৎকার কাবাব সময় 

পাঁইল না। সেই ব্যাপ্রের হাতেই প্রাণ হাঁরাইয়া 

পঞ্চত্ব পাঁইল। ছুষ্টের ছুরভিসন্ধির প্রতিফল হাতে 

হাতেই ফলিয়! গেল। 

হজরত আঁব্ছুল কাদের মহিউদ্দিন ভ্বিলানী রহুমা- 
তুল্যা আলায়হে যে সময় মাতৃগর্ভ হইতে অদৃশ্য 

হইয়া, ব্যাত্ররূপ ধারণ করতঃ ফকিরেধ প্রাণ সংহার 

করিয়া পুনরায় মীতৃ-গর্ভে ছিলেন, তাহা তাহার মাত 
দাহেধাণী জানিতেন না| যখন হজরত বড়গীর গাহেবের 
বয়ম আট বৎপর মার, সেসময় ভীহার মাতা কোন 

কারণ ধশুতঃ রাগান্সিত হইয়া ধলিয়াছিলেন, রে দুরন্ত 
বালক! আমার সহ একবারেই কি বিশ্বারণ হইয়।ই | 
মায়ের কথায় এরপ ভাধে তিনি গ্রাতি উত্তর ধরিয়া, 
ছিলেন যে, মাত! আমার উপকার কি তুমি একেব(রেই 

ভুলিয়া গিয়াই । যেদিন তুমি একাকী ফফির হস্তে 
পতিত হইয়া সতীত্ব ধর্ম রক্ষা করিবার জগ্ নিরূপাঁয় 
হইয়া পড়িয়াছিলে, গে সময় আমি তোমার গর্ভ হইতে 
অদৃষ্য হইয়। ব্যাঅরূপ ধারণ কৰতঃ সেই ছুষ্ট ফকিনের 



২২ হজরৎ বড়পীরে জীবনী । 

প্রাণবধ করিয়া তোমার কি উপকার করি মাইন 
তাহার মাত৷ পুত্রের মুখে, তাঁহার এরূপ ' অলৌকিক 
ক্ষমতার কথা শ্রবণ করিয়া আশ্চর্য হইলেন, এবং 

গুণধর পুভ্রকে শত শত বার আশীর্বাদ করিতে 
লাঁগিলেন। 

চার শত সত্তর ব1 একাতব হিজরীর উনব্রিশে সাবান 

মাসের সন্ধ্যার পুর্ধেব আকাঁশে ঘোরতর মেঘের উদয় 

হইল। ফৌঁটা ফৌটা জল পড়িতে লাগিল, শো শে 
কৰিয়া ঝড় বহিতে লাল, কখন কখন বিদ্যুৎ হইতে 
লাগিল, তথাপিও লক্ষ লক্ষ লোক রমজানের চনত 

দেখিবার জন্, উৎসাহের সহিত একদৃষ্টে আকাশের 
দিকে চাঁহিয়া দেখিতেছেন। কিন্তু আকাশে নব 
মেঘের ঘটায় গিলানবাঁসীরা৷ পরিভ্র রোমজান শরিফের 
চন্দ্র কেহই দেখিতে পাইলেন না। হতাশ হইয়া 
গৃহবাসীর! স্ব স্ব গৃহে বাঁ্রিকালে শয়ন করিল। সমস্ত 
রাত্রিতে মেঘের গভীর গর্জনে, কাঁহাঁর বা নিদ্রা হইল 

কাহার ব| নিদ্রা হইল না। এমন দুর্গম রাত্রির মধ্যে 
গিলান নগরে ফাঁতেস। দেবী একটা কুটির মধ্যে গ্রসব 
যাঁওনায় অস্থির হইয়! ছট ফট করিতেছেন। প্রতিবাদী 
বমণীগ্ণ আগিয়া তাহার যেবা শুভ্রাযা করিবার জন্য 

নিযুও আছে। কিন্তু কষ্টের রজনী শীগ্র প্রভাত 



আশ্চর্য কেরামত | ২৩ 
সপ সকপিপাতাল নিত 

ভুইতে চাঁয়ন। যেন কতই ভর বোধ হইতে থাকে। 
তথাপি পরিণাঁম কাহার না আছে? শৈশবের পর 

যৌবন, রোগের শেষে আবোগ্য, অন্ধকার অমনি 
পর পূর্ণিমার জ্যোতি, রাজির শেষে দিধা, কের 

গর স্থখ) সেইরূপ ফাতেম! দেবীর দুঃখের রজনী 
গ্রভাত হইয়া! দুখের দিবা উপস্থিত হইপ। দেখিতে 
দেখিতে মাতৃগর্ভ হইতে হজরত গওসল আজম ভূমিষ্ঠ 

হইয়া, হজরত রঙ্গুলে করিম (সঃ) মের উম্মতের 
জণ্ব মঙ্গল কামনা করিতে লাগিলেন । 

একজন গ্িলানবাঁদী মহাঞ্জানী বর্ণন| করিয়াছেন যে, 
যখন তদ্মল খায়ের ফাতেমা দেবীর একযট্টি বস 
বয়েদ, মেই সময় তিনি পুজ সন্তান গ্রপব করেন। 
সকল গ্রন্থকর্তীর মতে, হজরত ফাঁতেম] পাঁহেবাদী, চার 
শত সতর ধা একাতর হিজরীর রমজান" মাসের প্রথম 
দিবদ সোমধার দিনে ভোরের সময় একটা পুজ বত 
এপব করেন। ফাতেমা! খায়রন নেসা শুভদিনে শুভখণে 
নিরপম রপলাবণ্য যুক্জ পু দত লাভ ধারয়। অসীম 
আনন্দে বিড হইয়া পড়িলেন। জগতারাধয ধন 
মহান সাধু পুরুষকে জোড়ে পাইয়া মাতা যেন আজ 
আকাশের পুর্ণ চন্দ্রকে নিজ কোড়ে পাঁইলেন। মর্ডে 
বাদ করিয়া যেন ঘর্গের জুখ অনুভব করিতে লাগিলেন, 



২৫ ছজধৎ বড়পীবের জীবনী । 
৮৮585458258 
দরিদ্র ব্যক্তি যেন গুপ্ত ধন প্রাপ্ত হইয়া আনন্দে অধীর! 
হইলেন । সস্তাঁর বদলা জখনী ন্েহভরে পুজেব মুখে 

শত শত চুম্বন করিতে লাগিলেন, পিয়ান গীরমাতা অমূল্য 
দবত্ব কোলে পাইয়া জগতের সমুদয় ছুংখ যন্ত্রণা ভুলিয়। 

অনিমেষ নয়নে পুত্রের মুখচক্দিমা নিরীক্ষণ করিতে 

লাগিলেন। পুজের মাতা স্থকুমার নবজাত শিশুকে 
ক্রোড়ে করিয়া, যেন আঁকাঁশের শশধরকে কাড়ে 
পাইয়াছেন বলিয়! হুখ[নুভব করিতে লাগিলেন । আবু 

সালেহের পুক্র হইয়াছে এই সংব।দ শ্রবণকরিয়া গ্রতিবাসী 
আত্মীয় স্বজন বর্গ শিশুবরকে দেখি! বিন্ময়াপন্ন হইল। 
সকলে বালকের দিকে নিরীক্ষণ কিয়! দেখিল যে, 
স্বর্গীয় রূপ জ্যোতি্ঘয় যুর্ভিতে মাতৃক্রোড় আলোকিত 
করিয়া রহিয়াছেন। একশত পূর্ণচন্দ্রের বিমল ছটাঁয় 
যত না সৌন্দর্য্য প্রকাশ পাঁয়। শিশুবরের মুখচঞ্জ 
ততোধিক শৌভ] সন্বর্দন করিতেছে । তাহার আক্জান্গ 

লম্িত্ত স্থকোঁমল বাহুযুগল, ভ্রমরকৃষ্ট নয়ন্ঘয়, স্কন্ধে 
রথণের পধচিহ্ (১) রওজব। রাঁশরঞ্জিত অধর হইতে 
যেন ক্লুপাময় বিশ্ব পালকের গুণ কীর্তন স্তব স্তুতি 

(১) হদদত রস্থল করিম (সঃ) মাড্গর্ভ হইতে পুষ্ঠদেশে মহবে নবু 
ওয়/তের চি্ু আনিয়াছিবেন। লাঁর বড়পীর সাহেব মাতৃগর্' হইতে 
হববত রুলের পরচিন্ পৃষ্ঠদেশে আনিয়।ছিলেন। 



আম্চণা কেরাগত। ২৫ 

সর্বদাই প্রকাশ পাইতেছে গ্রব গৃহের চতুর্দিকে 

স্বীয় , দুতগণে বেউন করিয়! আনম্প মনে দরুদ শবিফ 
পাঠ করিতেছেন । 

জোনাৰ মৌলান! নুব মহাম্মদ বড়গীরের শৌঘ্দ 
গ্রন্থে বর্ণনা করিযাঁছেন যে, মহুবুবে সেবহাণী আধ্ধধ 

কাদের স্েলনী 'যখন গিলান ভূমিতে ভূিষ্ঠ হইসেশ, 
সে সময় জগতের তাঁপসিক সাধু পুরুষগণের ভাগ্যে 

শোঁবেমেয়ারাজ রজনী প্রকাশ পাইল এবং সে সময় 
সকল অলি আল্লাহ্গণই বড চঈবেষ সপ্ন বাখিয়া, 
আপন আঁপন মস্তক হেঁট কবিয়া দিণ অর্থাৎ আহার 

চরণ দুখানি স্বন্ধে বাঁখিবার জন্য একযোগে উচ্চৈঃষরে 
থুলিতে লাগিলেন )--. 

এস লীর দস্তগীর মহবুধে মোবছাঁদী। 

স্বন্ধে মোদের রখ দিয়ে চরণ হুখাশি ॥ 

ধীতিহাসিকগণ বর্ণনা! করিয়াছেন, যেরজনীতে 
মহবুবে সোধহাণী ভূমিষ্ঠ হইলেন, যেই পুণ্যাহ 
রজনীতে খাতেমলনাবিইন সাঁইয়েদল মোরসালিন শেখ 
নবি প্রেরিত পুরুষ, আপন মহচয় ও আওলি!গণকে 
সঙ্গে লইয়া, সৈয়দ আঁধু পাঁলেহের গৃহে আধিয়া 

1৪] 



২৬ হজবৎ বড়গীরেব জীব্ী। 

পদার্পণ করিলেন এবং আপন দলবল লইয়া, নিজ 
বংশধর বা গুণধর পিরান গীরের প্রতি দরুদ পাঠ 
করিতে লাগিলেন। 

দরুদ। 

ইয়ারাবের আঁয়জিনি মেন হৌঁব্বে মাহবুবেক|। 
ও] হাবলি মেন এসুকে মাঁয়শুকেকা । 

রাবিগণ বর্ণনা করিয়াছেন যে, হজরত আবু সাঁলেহ 
এই দর্ণ শরিফ শ্রবণ করিয়া খড়ই আশ্চর্য্য [বোধ 
কধিলেন। তাহার পরক্ষণেই শুনিতে পাইলেন, হে 
আবুসালে। জগতে তুগিই ধন্য, তুমিই ভাগ্যবান ) 
যে হেতু তোমার রপে ঈশ্বর ও তাহার প্রেরিত পুরচ্ষের 
বন্ধু জণাগহণ করিয়াছেন। তুমি এ বাঁলকের নাঁম 
রাখ মহবুবে সোবহাণী অর্থাৎ ঈশ্বরেধ বন্ধু, পুনরায় 
শুনিতে পাইলেন, জগতে উহার আব্ধল' কাঁদের নাঁম 
প্রচার হইবে, আর্থাৎ যথার্থ ইনি প্রভূ ভক্ত ব। বিশ্পালক 
জগত কর্তার প্ররুত দাদ হইবেন) আশীর্বাদ করি, 
তোমার এ পবিত্র রব গুণধর পুক্র বংশাবলী, উদ্বল 
করিয়া, জগতে মহাঁন পুজ্যপদ লাভ করেন। আবু, 
সালেহ এই দৈববাণী আব করিয়া, মহা হর্ষে হরধিত 



আম্চধা কেরামত। হ্দ 

হুইয়া খোঁদাতীয়ালার গুণকীর্তভন ফ্রিতে লাগগণেন, 

এবং শোঁকরের দুই রাকাত নামাজ পড়িয়া, পুজের 

মঙ্গল, কামনা করিলেন। আঁমাধ হবিবে দৌজাথান 
রুঘলে করিম (সঃ) অহণুধে সৌবহশির প্রাতি ঘে, 

আশীর্বাদ করিয়া গিয়াছিলেন, তহি! ফজাঁয়েল গওমিয়া 

নাঁমক গ্রন্থের মধ্যে, এই হাদিস আপি করমূণ্যা অজস্থ 

হইতে বর্ণিত আছে। 

হাদিস। 

কালা রহ্থলোলাহে (সঃ) আল্লাহোম্মীরহাম খোলা” 

ফাঁএ আলাজিনা ইয়াতুনা মেশবায়দেইয়াললাজিনা 

ইয়ারউন! আ! হাদিসে ও ঘোনানি ও ইউ আলু 
নাহামাদা। 

অর্থ। 
হজরত রন্নল করিম (সঃ) বলিয়াছিলেন, হে বিশ্ব 

গাঁলক খোদাতায়াল। (রহম) দয়। কব আযান প্রপ্তি 

নিথধিত্ব (খলিফার ) পর এবং যে আমর পরে জন্ম 
গ্রহণ বিয়া! ধবাঁধামে আদিধেন, যে মহা আমার 
হাদিস বর্ণনা করিস্বাঃ আমার তরিকা (গথ ) ভাপরূপে 
"নকলকে শিক্ষা দিবেন । 



২৮ হজরগ বড়গীরেব জীবনী । 

জোনাব মৌলানা নুর মহাম্মদ সাহেব আপনা উর, 
গ্রন্থের মধ্যে লিখিয়্াছেন যে, যে তারিখে হজরত 

গওসল আজম জন্ম গ্রহণ কবেন, এ সময়ে তাহার 

কৃপায় একটা আশ্চর্য ঘটনার অঙ্বটন হয়। তীহার 

জন্ম ভূমি গিলান সহরে.এ দিনে পুত্র সন্তান ব্যতীত 
কৌন রমণী কন্য! গ্রস্ব কবেন না) কথিত আঁছে 
এঁ পবিত্র গিলাঁন সহরে এগার শত রমণী গর্ভবতী 

ছিলেন, তৎ সমুদয় ভাগ্যবতী রমণী পিরাঁন গীরের জন্ম- 
দিনে পুক্র সন্তান গ্রমব করিয়া আপনা আপনি আনন্দ 

সাঁগবে ভাদিতে থাকে । হজরতের সমবয়ন্ব ১১ শত 

বাঁলকগণ ভীহাঁর সঙ্গ লাভ কারয়া, এককাঁলের মধ্যে 

একবারে সকলেই মহা তপস্বী অলি আলাহ্‌ হইয়া- 
ছিলেন। হজরত গওষল আজম ভূমিষ্ঠ হইয়! বিশ্ব 
পালক খোঁদাতীয়ালাব গ্রশংসা করিতেছিলেন, দে সময় 

ধাহাব৷ প্রসব গৃহে ফাঁতেমাঁব সেবার কার্যে নিযুক্ত 
ছিলেন, উীহার| বর্ণনা করিয়াছেন যে, বালকের 
গোলাপমম ছুই ওঠ আস্তে আস্তে হেলিতেছে, আর 
এ ওষ্ঠধর হইতে অদ্বিতীয় খিশ্ব পাঁলকের নাম জপন! 
হইতেছে । প্রত্যেক মনুষ্যের জন্য উশ্বব গন্লিধাঁনে 
মঙ্গল কাঁমনা করিতেছেন কেবল একদৃ্ে বিশ্ব পালন 

্প্তি কর্তার রচনা কৌশল দেখিতেছেন। যখন তিনি 



আশ্ত্যা কেরামত । ঙ্ 
১১১১১ 

সপ্ঠি কর্তার দিকে নয়ন, মন, প্রাণ, কর্ণ যুগল একাঞ্জ 
চিতে প্াখিয়! ছিলেন, গে সময় দয়াময় খোদাতায়াপা 

স্বর্গের ছার খুলিয়া দিতে আদেশ করিলেন এখং খর্য 

হইতে ফেরেস্তা হব্গীয় দূতদিগকে শাণ্তি বারি বর্মণ 
করিতে, পবিত্র ভূমি গিলান সহরে পাঠা ইয়া দিকেন, 

দেখিতে দেখিতে ন্বগগাঁয় দুতেব আগমনে গিলাঁন ভূমি 
পরিপূর্ণ হইয়া গেল, তাহারা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া 

ঘন খন দরুদ শরিফ পাঠ.করিতে লীগিলেন। 

দরুদ। 

আল্লাহোন্মা সাল্পেআঁল। সৈয়েদেনা মহাঁম্মদি গৈয়েন 
দেল মরসালিন। এরসাঁদে আঁওলাঁদেহি ঘেখ আব্খ/ল 
কাদের মহিউদ্দিন কাঁদবী তবিকাতে আওালিন॥ 

বড়গীর সাহেবের শিশুকালের রোজ] | 

যেখ আবুসৈয়দ রহুমাতুল্য। আঁদায়হে ধর্ণন! করিয়া 
ছেন যে, গওখল আজম খড়গীন যাহেখের মাতা 
পাহ্বোণী এরূপ ধণিয়।ছেন। আমার পুক্র ভূমিষ্ঠ হইয়া 
ঘোঁবে সাঁদেকের পুর্বেধ কেধল আমার দুগ্ধ পান কথিয়া 
ছিল, কিন্তু মোধে সাঁদেকের পর হইতে আর আমার 



৩০ হজরৎ বড়পীরেব জীবনী । 

স্তনের ছুপ্ধ পান করিলেন না। তাঁহার পরে থেল1 অধিক 
হইতে কষেক জন প্রতিবাদী রমণী আগিয়া আমাকে 
জিজ্ঞাসা করিল, আঁমর! সন্ধ্যার সময় রোঁমজানের চন্দ্র 

দেখিতে পাই নাই এখন আমর! রোজা ( উপবাস) 
থাকিব কিনা? তখন আমি তাহাদিগকে কহিলাঁম, 

তোমরা! রোজা রাখিতে পার, কেননা আমার দুধের 

শিশু অগ্ভ রোজ! বলিয়া স্তনের দুগ্ধ পান রুরেন নাঁই। 
ইনিও আজ ঈশ্বরের নিকটে ( রোঁজ1) উপবাঁদ আছেন 
এবং তিনি সন্ধ্যার পরে ইহাঁও বলিয়াছিলেন যে, প্রাতঃ- 

কাল হইতে সন্ধ্যা পর্যযস্ত আঁমার প্রাণাধিক পুত ছুগ্ধ 
পান করেন নাই, আর দুগ্ধ পান করিবার জন্য বিশেষ 
কোনরূপ চেষ্টাও পাঁননা। কোঁন কোন লেখক 
খলিয়াছেন, গওসল আজম পিরান, গীরের জন্না রজনীতে 
আকাঁশে ঘে'রতর মেঘ ছিল, এজন্য অনেকেই রোম" 
জানের চন্দ্র দেখিতে পাৰ নাই, সকলেই চন্দ্র দর্শনে 
নিরাশ! হইয়! ছিল, তবে রোমজানের চক্র নিশ্চয়ই 
উদয় হইবে বলিয়া সকলেধই মনে ধারণা ছিল কিন্ত 
ঘেই দেশে একজন প্রবীণ দরবেম সাধুপুরুষ বাঁ 
করিতেন, তিনি মনের সন্দেহ ঘুচাঁইবার জন্য ফাতেমা 
আাহেবাণীব নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাস! করিলেন, দেধী 
আজ কি সাঁহাজাদা আপনার দুগ্ধ পান করিয়।ছেন? 



আসা কেরামত। ৬১ 

তখন তিনি বলিলেন, আঁজ প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা 
পর্য্যন্ত আঁমাব ছু্ঘপুষ্য ধাঁলক শ্ছুই স্"ন করেন এই । 

ইহ! শুনিয়া দববেন সন্তুষ্ট হদয়ে বাঁণককে আসিব 
করিয়া প্রত্যাগমন কবিলেন, এবং দেশে দেশে এর 

হইয়া গ্রেল যে, গিলান নগরের মধ্যে একটা সঞ্চ প্রযুত 

বালক রোজ! রাখিয়াছেন। ইহা শুনিয়া খোঁগ্না! 
দেশেব তপন্বীগণ মনে মনে ধারণ করিলেন) নিশ্চয়ই 
কোন মহাজ! জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। হজর৩ মহিউদ্দিন 

রহুমাতুল্যা আলাম়্হে প্রথম বোঁধজানে যে ভূমিষ্ঠ 
হুইয়া রোজা রাঁখিয়ছিলেন, তাহা ছুই চার দিধসেধ 
পরেই স্পট গ্রকাঁশ পাইয়া গেল। আজ জগতেঘ ভণ্ড 
তপস্বীগণেব রীতি নীতি দেখিয়া অবাক ংইয়াছি? 
ভীহারা কি বুঝিয়া যে, নাঁমাজ, রে।জ। ত্যাগ করিলেন) 
তাঁহা খলিতে পারি না। ঘিনি গুণ তত্বের ( মারফতের ) 

গরম গুরু তিনি জন্ম খশ্রহণ করিয়াই রোজা বাখিপেন, 
আছ ইহারা কি পকল পথ ওয় করিয়া! খ্বর্গে উঠিলেন। 

হজরত আব্দল কাদেরের প্রতি দৈববাণী। 

দেখিতে দেখিতে চাঁরণত ছিম্লান্তর সাল আসি! 
দেখা দিল, গওসল আজম আর মাতৃকজোড়ে সর্বদা 



শুই ছজবৎ বড়শীবের জীধনী। 

শোভা পাঁন না, পঞ্চমবৎদরে পদার্পণ করিয়াছেন, পাঁড়ীয় 

পাড়ায় ছুটিয়া ছুটিয়া বেড়ান, কখন কখন আদর ক'রে 
মাকে মামা বলিয়া উচ্চৈঃস্ববে ডাকিয়া থাকেন, কখন 

কখন ছেলেদের সঙ্গে মাঠে ঘাটে খেল! করিয়া! বেড়ান 
একদিন পঞ্চ বসব বয়ক্রম কাঁলে গ্রতিবাঁসী বালকদেব 

সহিত্ত ছুটাছুটা করিয়া খেলা করিতেছিলেন, এমন সময় 
একটা দৈববাঁণী ম্বকর্ণে শুনিতে পাইলেন। কে যেন 

শব্দ কবিয়! বলিতেছেন -- 

উব্বিইয়া মোব*রেক! অর্থাৎ ভুমি অ'মাঁর পদকে 
শীঘ্র শীগ্র এস মবাবক! যে হেতু জগতে তোমাকে 

খেলা কবিয়। বেড়াইবার জন্য পাঠাই নাই, তুমি আমার 
দিকে আগমন করিবে, আঁর অন্য লোঁকদিগকেও আমার 
দিকে আহ্বান করিবে, এবং পাগীকুল দিগকে উদ্ধার 
কবিবার জন্য তোমাকে এই ভূমগ্ডলে প্রেরণ করিয়াছি; 
তুমি জ্ঞানের আলোক জ্বালিয়া পগীগণকে অন্ধকার 
হুইতে উদ্ধীর করিয়। লইবে। আবার একটী খাব 
শুনিতে পাইলেন ;-- 

মিছে খেলায় মত্ত কেন হে প্রিয় বন্ধুজন। 
এস এস, খেলা ছাড়ি বন্ধুকে কর ম্মরণ ॥ 

হজরত মহবুবে সোবহাণী এই শব্দটা শ্রবণ করিয়া 
আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া উর্দে দৃষ্টি করিয়া চাহিয়া দেখিলেন, 



আঁ্চর্ঘ কেরামত। ও 

কাহাঁকে কোথাও দেখিতে পাইলেন না কিন্ত চক্ষে 

পালট মারিতে না মারিতেই গুনরখয় সেই প্রকট গুলিতে 
পাইলেন, তখন ভয়ে ভীত হুইয়! গৃহে পলায়ন কৰ্ধিপেন 
এবং মতি সাহ্বোণীকে এ শব্দের আদি সতত মগৃদয় 

জহিলেন। তখন তিনি বলিলেন, বম ! খুব সাঁধধাণ, 

নিশ্চয় জগতে তুমি একজন মহান তপন্মী ধলিয় এক 
সময়ে পরিচয় দিবে; তুমি যে শব্দ প্রথণ করিয়াছ 
উহ! জগত কর্ত! বিশ্বপাঁলকের নিকট হইতে, আধার 
যখন শুনিতে পাঁইধে তখন অতি মনযোগের সহিত 
শ্রবণ করিও । একবার মহবুধে মোধ্হানিক় আট ধতমর 
বয়ঃক্রমকালে রঞ্জনী খেগে দিদ্রোয় অত্যন্ত কাতয় হুইয়া* 
ছিলেন, দেই অময় ভীহাকে একজন স্বীয় ছুত খগে 
আসিয়া কহিলেন, হে আব্দল কাদের ছ্থিলানী। তুমি 
করুণাময় সৃষ্টিকর্তা বিশবপালক খোদাতায়ালাকে ভূণিয়া। 
নিদ্রাোঘোরে পতিত আছ, উঠ! সেই প্রতিপালকের 
গুণ কীর্ডনে নিষুস্ত হও । ভিনি এই মহ ম্বখ। দর্শনে 
নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠিপেন এবং দকল চিগ্তাম 
বিদর্ভন দিয়া, ঈশ্বর প্রেমে নিশঞ হইয়! মহাচিস্তার 
নিযুক্ত হইলেন | 

[৫] 



৩৪ হজরত ব্ড়পীরেব জীবনী! 

হজরত বড়পারের [বদ্য। শিক্ষা করিতে 

যাওয়া। 

আ'গবা নিবাসী মৌলবী মহাঁম্মদ সাঁদেক আলী আপন 
গ্রন্থের মধ্যে লিখিয়াঁছেন হজখত গওসল আজম রহম” 

তুল্যা আলায়হের বয়স যখন দশ বৎসর, তখন তীহার 

মাতা একটা লোক সঙ্গে দিয়া গিলান সহরের মাঁদ্রপায় 

বিদ্যা শিক্ষা করিতে দ্িলেন। হজরতের সঙ্গে পথি মধ্যে 

মানবাকারে একটী স্বগাঁয় ফেরেস্তা আসিয়া সঙ্গী 
ইইলেন এবং বড়গীর দাহেবকে সঙ্গে লইয়া বিদ্যালয়ে 

উপস্থিত হইলেন। মকতবে আঁসিয়! দেখিলেন যে, 
চতুদ্দিকে বালকের সমাগমে বিগ্ভালয় পরিপূর্ণ, এমন 
স্থানের অসন্ধুলান হইয়াছে যে, একটা বালক আঁমিয়া 
ঘে বসিবে, তাহাঁরও উপায় মাই, তখন নিরূপায় 
হইয়া ছন্সবেখী ্বগঁয় দূত কহিলেন, তোমরা একটু 
স্থান দাও এই বালকটা বসিবেন। তাহাতে কোন 
লোকই সড়িল না, এমন সময় ,দৈববাণী হইল, প্উঠ, 

স্থান ছাড়িয়া দাও ;--আল্লার--অলি আপিয়াছেন, তিনি 
বসিবেন। আর কাঁল বিলম্ব করিও না; তাহাকে বদিতে 

স্থান দাঁও।” দৈববাণী শুনিয় বিগ্ালয়ের ছাত্র ও 
শিক্ষক পর্যন্ত চমৎ্কুত হইয়) আশ্চরধ্য বোধ করিতে 
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লাগিলেন, বাঁলকেরা তাড়াতাড়ি খারয়া অগিযা গড়িপ, 

হজরত গওসে পাক খোঁদাকে শ্মাধণ ফারিয়া একস্থানে 

বধিয়! পড়িলেন। পরে শিক্ষক গহাশয আসিয়। ভঙাকে 

পড়িবার জন্য আঁদেশ করিলেন, পুনরাষ থণিলেশ, গড় 

প্থিমমিললাহ্‌ হের্বাহাঁগ! নেরাহিম 1” শিক্ষকের শিক্ষা 
পাইয়া তখন তিনি, আউজবিষ্লা ও ধিমমিল্লা হইতে 

আরস্ত কবিয়] পবিত্র কেধাঁণ শবিফের আলিফ, ল।ম, 

মিম শবা সহ পঞ্চদশ পানা কোরাৎ শরিফ পাঠ করিলেন । 
তাহ! শুনিয়া শিক্ষক মহাশয় আশ্চর্য্য বোধ কধিলেন। 

পুনর্ধবার বাঁললেন, “থামিয়। রহিজে কেন) আব খার 

পঞ্চদণ পারা পাঠ কর ” পিগান গর গওগল আজম 
কহিণেন, “আর আঁমি জা[খনা, এই পথ্যন্ত আসি 
মাতৃ-গর্ভে থাকিয়া শিক্ষণ করিয়|ছি।৮ ওন্তাঁদ কহিলেন, 

ভাল! আর কেন শি কর নাই?” তিনি কহিলেন, 
“মাতা আমার পঞ্চদশ গাপার হাফেজ ছিলেন) এই 

পঞ্দশ গাধা পধ্যস্ত পডিতেশ। আার থেশী তিশ পাঠ 
করেন না তজ্তরপ্ঠ এদামও শিক গাই শাই। 

হজরত বড়পীর সাহ্বে মাতাকে আলোক 
দানে মাহাধা করেন । 

আনিষেল কাদার নাসক গ্রঙ্থে পিথিত ছে, সৈয়দ 
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আব্দোল জর্বাব হইতে বর্ণিত আছে যে, যখন 
হজরত বড়গীর সাহেবের. মাঁত! ফাঁতেম। সাঁহ্বোণী 

, অন্ধকার বান্রিতে কোথায় গমণাঁগধন করিতেন ; তখন 

অবন্মাৎ একটা আলোক আঁসিয়! পেড়ীর ন্যায় জ্বলিতে 

থাকি৩। ফাঁতেম। তাহাতেই অতি আনন্দলত করিতেন । 

কেননা অন্ধকারে আলোকের সাহায্য হইতেছে ।, 
একদিন অগ্ধকর রাঁিতে' কোন কাঁধ্য বশখতঃ যেমন 

বাহিরে আদিলেন, অমনি একটী প্রজ্বণিত আলোক 
ভ্বলিতে ভ্বলিতে সঙ্গে চলিল; হ্ঠাৎ সেই স্থানে 
বড়গীর সাহেব যাইযা উপস্থিত হইলেন। অযৃনি 
সেই আলোকটী নির্বাণ হইয়া গেল। তাহা দেখিয়! 
ফাতেমা কছিলেন, “বৎ্ম আব্দেল কাদের! তুমি 
আগা মাত্রেই আমার সম্মুখের আলোঁকটা নির্ব্বাগ 
হইয়। গেল কেন?” তখন তিনি বলিলেন, “মাত? ! 
ওটা একটি উপ আলোক মাত্র সয়তান 'পেত্ী ; আসি 
উহাকে দুব করিয়া তাড়াইয় দিমাছি। উহার পরিবর্তে 
তোমার আহাষ্যে একটা খোঁদাঁতায়!লা কর্তৃক দৈথ 
আলোক হ্ুব জ্যোতিঃ প্রদান করিতেছি,। আপনি যখন 
অন্ধকীরে কৌঁথাও গমনাগমন করিবেন, তখনই দৈধ 
আলোকে আলে(কিত করিয়া সকল সময় সাহায্য 
করিবেন। একথা গিলান নগবে প্রচার আছে যে, 
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সেই দিন হইতে ফাতেমাদেবী অন্ধকীপে যখনই যেখ 

যাঁইতেন সেখানেই দৈব আলোক প্রাপ্ত হইঘ। অধাঁধে 

অকল কার্য্য সমাঁধা করিতেন । এমণ কি মেই আলোকে 

সমস্ত গৃহদবার আলোকিত হইয়া পড়িও, অব অঞ্ 

প্রদীপের আলোকের আবশ্যক হইত 21 

বড়পীর সাহেবের বোগদাদ গমন। 

অফ্টাদশ বৎসর বয়ঃকুমকালে হজরত ধড়গীব সাহেব, 
নিজের জমিতে চাঁধ চধিবার জগ্য গরু হাঁকাইয়! 
লইয়া যাইতে ছিলেন এবং সময়ে গরুকে যষ্টার থাবা 
তাড়না! করিয়া ভূমির দিকে লইয়া যাইতেছেন। তাহাতে 
সেই বৃষটা গীরগাহেবেব তাড়নায় বিবন্ত হইয়! পণ্চাৎ 
ফিিয়। কহিল, হে আব্দল কাদের! “মালেহাজ। 
খোলেকৃতা গামা খেহাঁজা উমরেতা 1৮ অর্থ॥ৎ ভুমি 
এই কার্য্যের জগ্য জখা গ্রহণ করশাই, আর তোমাকে 
এই সকল কধ্যেখ আদেশ করিতে ঈগর তোম'কে 

জগতে পাঠান নাই। তিনি চতুষ্পদ অন্তর নিফট 
এই উপদেশ্টা গ্রাণ্ত হইয়া তখনই আপনার গৃহে 
দিকে ফিবিয়া আসিলেন। খরে তামিয়া অট্টাপিকার 
উপর উঠিয়া চতুর্দিক শিরীক্ষণ কারয়। দেখিসেন থে, 
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আ|র্ধাতের প্রান্তবে লোকে লোকারণ্য হইয়াছে, দে কল 

লোক হস্ত তুলিয়া বিএ্ব পালকেব শিকট মঙ্গল কামনা 

করিতেছেন (১)। আরফাত প্রাস্তবের হজিগণের এই 

মহান দৃশ্য দর্শন করিয়া হজরত পিরন গীবের জ্ঞান 

চক্ষু উন্মিলন হইল । তখনই নিন্ধে আয়া কবঝৌড়ে 

বিনয বচনে মাতৃ সগ্নিধনে নিবেদন করিলেন যে, “মাত ! 

আমাকে আশীর্বাদ কিয়! স্গ্রপন্ন মনে বিদায় দিন, 

আ।মি বিদ্বা শিক্ষা হেতু বাগদাদ রাঁজ্যে গমন করিব? 
সেই ধোগদাদ নগবেরু মহ মহ! সাধু সংসর্গ লাভ 

করিয়া গিজেকে কৃতীর্থ জ্ঞান করিব । তৎপরে প্রাস্তরের 
আদি বৃণাম্ত একে একে মাতার দিকট প্রকাশ করিয়া 
শুনাইয়া দিলেন তখন মাতা সাহেবোণী পুজেব বিদেশ 
যার জদ্ঘ নিজের হস্তে একখানি পিরহান সেণ্ুই 
করিয়৷ মেই পিরহানের ভিতবে চক্লিশটা দিনার যত্রে 
সহিত সেন্বাই করিয়া দিলেন, ঞফেননা কখন কোন 
গ্রকার বিপদগ্রস্ত হইলে গুপ্ত মুদ্রো দ্বারা বিপদে 
রক্ষা হইতে পারিবে তাহার পরদিন একদল বণিক 
আসিয়া উপস্থিত হইল, হজরৃত বড়গীর উহাদের 
সমভিব্যাহারে বোগদাঁদ গমন করিতে মাতার নিকট বিদায় 

লেপ পি 

(9 আসফাত, যুদলখান দিগে ॥ হজত্রন্চেব পুণ্য ভূমি। 



্আান্চম্য কেধাঁমাত | ৩৭ 
টিনার টিউনটি নানোলেরীর উরি শপ 

চাহিপেন। মাতা কহিপের, ঘ9 বৎস , তোমাৰ রুট 
সেই বুগ'ময় বিশ্ব পালক জগত কাত ভিন তো তে 

সর্ধ্বাস্থানে সফল অময়ে র্ষা কারধেগ। বিপদে পাড়ণে 

ভীহারই শরথাগত হই৪) কখশই তাহাকে থিম 

হইয়া অন্যের আশ্রষের প্রাথী হইও না) ইহা9 
দেখিয়া থাকিবে; মাত। ছুথপোধ্য খাণককে হতই 

নন! প্রহার করে, তথাপি বালক অগ্চের দিতে 

দৃষ্টিপাত না করিয়া মায়ের কোড়ে স্থান পাইখায় জ্য 
লালাইত হয়। তখন নেই পুত্র বসল] জনমী বালককে 
ক্রোড়ে লইয়া ঘোহাগভরে, আাঁহার টাঁদযুখে লক্ষ 
ছম্বন প্রদান করিতে থাকে,। ঈশবও তোমাদের গ্ররতি 

সেইরূপ দয়াবান, মানব যখন বিপদে গতিঙ হইয়া 
আন্কের আশ্রয় অন্বেষম কখেনা, তখন তিনিই দয়া 

হৃদয়ে তাহার প্রতি শান্তিবারি বর্ষণ ফবিয়া থাকেন, 
যেমন ভীষৎ সম্ধটে অগ্নি হইতে পক্রাহিমকে রঙ্স| 
করিয়াছিলেন। যে হেড আল্লাহৃতাখ(ণা আপনর 
পিকে কোব1ৎ শারফের সুরা আম্বিয়া পাঁচ রুঝন 
মধ্যে বর্ণনা করিয়াছেন। 



৪০ ইজবং নউপীশের ভীননী 

আয়েভ। 

“কো লনা ইয়। নারনকুনি বারা ওও1সালামান 

আলা এ্রাহিম1 1% 

ভর্থ। 

খোঁাতায়াল। বলিলেন, “হে অগ্নি, ভূমি এব্রাহিমের 
উপরে শীতল গু শান্ত হও” অর্থাৎ ভ্বলম্ত হুতাশনে 

এক্রহিম আঁলায়হেচ্ছাল্লামক্কে সেই অগ্নি হইতে তাহার 
জন্য মনোগর পুস্পোদান করিয়া দিয়া খে"দাতায়ালাই 
দবক্ষা বরিয়াছিলেন। পারধান তুমি খোগাতায়ালার 
সাহাধ্য ব্যতীত অন্থে দাধাধ্ের প্রার্থী হইও না। 
আর একটা কথা ক্মরণ রাথিও। তোমার জীমাব ধগলের 
নিষ্ষে চক্লিশটা দিনার সেলাই করিয়া দিয়াছি ? কখন 
বিপদে পড়িলে ইহাঁর জন্য মিথ্যা বলিও না; থে হেতু 
তুমি মিথ্যা বলিলে খোদাতায়লার সিকট গোঁপন করিতে 
পারিবে দা এবং সত্য কথার মার নাই, কিন্ত অসত্য 

শতেক দোষ।” হুজবত গওসলল আজম মাত আজ্ঞা 

পালন করিতে স্বীকার পাইয়া বণিকদলে মিলিত 
হইলেন, তীহাঁরা হজরতকে ঘঙ্গে লইয়া বোগদাদের 
দিকে গমন করিল, ছুই একদিনের পরে একটা প্রান্তর 



আম্চরধা কেধাধত। ৪১ 

মধ্যে সকলে তীবু ফেলিয়া (শিবিব স্থাপন করিয়া) 

রহিল, বণিকদ্ল পথ চগার পরিশ্রমে আহারের পবে 

যে যাহার তীঁবুর মধ্যে শয়ন করিয়া সিদ্রা যাইতে 

লাগিল। কিন্তু হঠাৎ একদল দন্্য আসিয়া বি ফ- 
দিগকে আক্রমণ করিল। বণিকদল নিদো ভঙ্গে দম 

ভীষণাঁথাতে কেহ প্রাণআ্াথ করিল, কেহ আহত 

হইয়া! বন অঙ্গলে পলায়ন কিল, দক্ক্যগণ ধণিকদের 

মাল আঁদবাব সমন্তই লুণ্ঠন করিয়া লইল। হর্জরত 
গীর সাহ্বে দন্্যগণের অত্যাচার দেখিয়। বাষ্ঠ পুতলিক- 
ঘৎ নির্ধধাক হইয়া সেই প্রান্তব মধ্যে দাঁড়াইয়া 
ছিলেন, এমন সময় হঠাৎ একজন এ৮গুমুর্ভি ভীম টায় 
কুষণবর্ণ দ্য আসিয়া কছিল, রে বালক! তোসার 
সঙ্গে কিছু আছে? তাহার সেই করাঁপধ্?ন বিকট- 
মুর্তি ও ধর্কণ বাক্য শ্রাবণ করিয়া তি ঝিছুম[ত্র ভীত 
হইলেন না ববং অকুত সাহসে বলিণেন, হা আছে 
বৈকি? উত্তর হইল কি আছে? কহিলেন, চষ্লিশটা 
দিনার অ+ছে। পুনঃ উত্তর হইল, কৈ কৌথ'য আছে? 
তখনই বলিলেন, এই আঁম।র পিখহানের উঙ্গে মেগাই 
করা বগলের নীচে আছে। বালকের থা দন্ধ্য 
ঠা্টা বুঝিয়। দেখান হইতে চপিয়া থেল। দ্বিতীয় 
জন আগিঘ়া জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহাকেও, সেইরূপ 

[৬] 



৪২ হজরত বড়গীরেয় জীবনী । 

উত্তর করিলেন, উভয়ে তাহারা আপন সর্দারের মিকট 
যাইয়া, সমস্ত বিষয় অবগত করাঁইলে, সর্দার তখনই 
বালককে আদিয়! জিজ্ঞাসা করিল, কৈ তোঁমাঁর নিকট 

কি আছে? তিনি নির্ভয় চিত্তে কহিলেন, চক্লিশটা 
দিনার আমার বগলের নীচে আছে, সর্দার তখনই 
প্রিহান খুলিয়া দিনার কয়টী বাহির করিয়া কহিতে 

লাগিল, হে বালক! তুমি আমাদিগকে, দেখিয়াও কি 
সাহসে নির্ভয় চিতে ধড়াইয়া আছ, আমাদের হত্যাকাণ্ড 

দেখিয়া তোমার একটু কি ভয় হইল না) আমরা 
তোমার সম্মুথে কতশত জনকে মারিয়া ফেলিলাঁম, 
তথাপি তোমার গুপ্ত মুদ্রা গোপন ন! করিয়া, আমাদের 
নিকট সত্য বলিয়! প্রকাশ করিয়া দিলে যে? “হজরত 
বলিলেন, এক! জগত পালক শাসনকর্তা ব্যতীত কাঁহাকে 
কখন ভয় করি নাই এবং করিব না, অত্য কাহার 
নিকট কখনও বলি নাঁই এবং কখনও বলিব না, এই 
বলিয়া এই বয়েতটা পাঠ করিলেন ;৯" 

বয়েত। 

রাস্তি মুজবে রেজাই খোরাস্ত। 
কেস নাঁদায়েম, কে গম শদাজ রাহরান্ত | 
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অর্থ। 

সত্য কথা কহি যথে সন্তোষ খোদায়। 

অত্যপথে কু নাহি কেহ ভয় পায় ॥ 

বড়পীর লাহে দস্থ্যগণকে মুরিদ 
করিবার বিবরণ । 

ডাকাত সার্দার একদৃষ্টে বালকের মুখের দিকে চাইিয়া 
তাহার বাক্যাবলি শুনিতেছিল, বালকও তাহার দিকে 
চাহিয়া চাহিয়] নির্ভয় চিত্তে বণিতে লাগিলেন, ছে 
দঙ্্যদলপতি! আমি আসিবাঁর কালে আমার মাতার 
নিকট সত্য করিয়াছিলাঁম যে, কখনই পত্য ভিন্ন মিথ্য। 
বলিব না এবং তোমার সহিত যে অত্য করিলাম এ 
সত্য কখনই ভঙ্গ করিব না, তবে কেমন করিয়! সত্য 
ভঙ্গ করিয়া মিথ্যা বলিয়া মহাপাঁপে জিপ হইব এবং 

ভবধামে আসিয়া! ছুই চারি দিধসের জন্য মাত আজ্ঞ! 
লঙ্ঘন করিয়া নিজের জীবন রক্ষা করিব। দস্থ্যপৃতি 
রালকেব মুখে এই অত্যবাণী অধণ করিয়। পরকালের 
ভয়ে কীদিতে কাঁদিতে আল্লাহ আকবার ধলিয়। একটা 
দীর্ঘ নিশ্বীদ ফেলিয়া বলিল, পৌঁবহানাললা এই বাপকটা 



9৪ হজরৎ বড়গীরেখ জীবনী। 

আপনার মাঁতাঁব ওয়াদা সত্য পালনে বাধ্য; জার 
আমি আ'ম*র প্রতিপালক জগ্ত পিঙ'ব আদেশ ত্যাগ 

করিয়া পাপকর্ষ্েই জীবন অতিবাহিত করিয় দিলাম, 
হায় আমার মত মহাঁপাগী জগতে আবত কেহই নাঁই ১ 

এই বশিখী সঙ্গি দহ্াদিগকে বলিল, আঁর আঁমার 

পরধনে আঁকাঙ্কা নাই, তোমরা সকলই গ্রহণ কর; 
এখন আঁমি পরকাঁলেব পথ পরিক্ষীর করিবাঁব জন্থা, 

এই বাপককে গুরুবপে গ্রহ করিয়া, গুপ্ত তত্ব অবগত 

হই। এই বলিয়া দক্্যপতি বালকের হস্তে (মুখিদ) অনুষ্মারণ 
ব্রতে দীক্ষিত হইয়! মহাপাপ হইতে মুক্তিলাঁভ কবিলেন। 
সর্দারের দেখাদেখি দন্থ্যগণও মুরিদ হইয়া বণিক দলের 
সকল মাল আসবাব ফিরাইয়া দিল, খোঁদাতায়ালার 
কৃপাঁয় বড়গীরের শঙ্গম্পর্ণৈ 'ষাটজন দন্থ্য সকলেই 
মহা তপন্থী সাধু পুরু হইয়া গেল। কিন্ত বড়গীর 
সাহেবের গীব (গুরু ) সৈয়দ আকু মখজুনি ছিলেন । 

মহিউদ্দিন নামের ব্যাখ্যা । 

সেখ আব্দল হক মহদস্‌ দহলবী রহসাতুল্যা অলায়হে 
আখবারল 'আখিয়াঁর গ্রচ্থে লিখিয়াছেন, হজরত বড়গীর 
সাহ্বে যে সময় দন্থযদিগকে সুদ করিয়া, একাকীই 
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বোঁগদাদ নগরের দিকে চলিলেন। দেই সময় দাতা 
দয়া খোদাতায়াল! তাহাকে পৰীক্ষা করিবার জদ্া) 

এস্লাঁম ধর্মকে মনুষ্যরূপে পাঠাইয়া! দিলেন। তিনি 
যে গথ দিয়া বোগদাদ নগণে যাইতে ছিলেন, দেখিলেন 

দেই পথিমধ্যে একটী লোঁক শ্গীৎ জীবি ভ্র।-জীর্ণাবস্থায় 
হীনবল হইয়! পড়িয়াছে; ঘেই লোকটী গীরগাহেবকে 
দেখিতে পাইয়া গ্ীণম্বরে কহিলেন, হে মহুবুবে 
সোঁবহাদি! আঁপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া 

উঠাও, আমি অত্যন্ত অঙ্গন হইয়া পড়িয়াছি। ইহা 
শুনিয়া দয়ার হুদয় মহবুবে সোবহানি হস্ত বাড়াইয়। 
তাহাকে ধরিয়া তুপিলেন। যখন হুজধত তাহাকে স্পর্শ 
করিলেন তখনই সেই হীনবল আটীণ'জীবি পুরঃ্ঘটা 
নধবলে বলিয়ান হইয়া, মহীবলবন্ত ও জ্যোতিষ্বয়রাগে 
তেজপুগ্ত শক্তিতে দীড়াইয়৷ খলিলেন, যেমন তুমি আজ 
আঁমাকে নধবলে বপিযান কথিয়া পুর্ণণত্তি' আগার 

হৃদয়ে এাবেশ করাইয়াছ, তেমন ভূমি আমার দিঞট 
হইতে মহা গোরব মুচণ মহিউদ্দিন শাম প্রাণ্ড হইলে। 
আঁজ হইতে জগতে তোমার মহিউদ্দিন নাঁম খোধণা 
হইতে থাকিবে হে পবিক্র পুরুষ! খাঁমি কে তাহা 
তুমি বুঝিতে বা জাঁগিতে পার নাই? খাত দিন 
এস্‌লাঁম ;: এই বলিধা দিন এসুল।ম বড়লীরের খদৃষ্ঠ 



৪৬ হগ্ুরৎ বড়পীরেয় জীবনী । 
পপ 

হইয়া গেলেন । হজরত তথা হইতে বোগদাদের 

মাঞ্রানায় আপিয়া ওস্তাদের কাছে নান প্রকারের বিদ্যা 

শিক্ষা করিতে লাঁগিলেন। হজরত সামান্য দিনের মধ্যেই 
হাঁদিস, ফেকা, তফসির পড়িয়া বিছ্যায় মহা পঞ্ডিত 

: হইয়া ছিলেন। তিনি যে বিষ্াঁয় মহা বিস্তান হুইয়া- 
ছিলেন, তাহা তাহারই কৃত আরবী পদ্টী পাঠ ঝরিলেই 
গ্পৃ্ট বুঝিতে পারা যাঁয়। ৪ 

আরবী কেদিদাহ্‌। 
দাঁরাস্তল এলম। হা ছের্তে। 

কোল ইয়াও ওয়ানেল তোঁছ, ছায়াদা 
মেম্‌ মাওলাল মাওয়ালি। 

অর্থ। 
এত বিদ্যা শিক্ষা আমি বরিনু জগতে। 

নিশ্চয় কৌতিব আমি হইনু তাঁহাঁতে ॥ 
মহাপুণ্যবান যবে হইনু ধরায়। 
লভিলাম গুণ বিদ্য। ঈশ্বর কৃপায় ॥ 

হজরত আবুছেবেরা বর্ণনা করিয়াছেন যে, রছুল 
মকবুল (সঃ) মহ্বুবে,সোবহাশি (রঃ) বিদ্যার গ্রশংলা 



আশ্চর্য কেরাগত। ৪৭ 
০-2৯ 
করিবার কলে, এই বাক্যটী উচ্চারণ কবিয়াছিলেন, 

প্কালু াঁমাল মোফরাঞুনা” এই থাঁক্যিট' উচ্চ*রণ 

করিতে, কোন সহচর হজরত রন্গলে কবিম (সঃ) কে 

জিজ্াসা করিয়াছিলেন যে, হে প্রেরিত পুরুষ! 

মোঁফরদিন কাহাকে বলে, তিনি ধলিলেব, মোধ়দিন 

এ লোঁক যিনি দদা সর্বদা খোদাতায়ালাকে স্মরণ 

করিয়া থাকেন। এজন্য হজরত বড়পীর সাহেব মৌফ” 

রদ্দিন নাঁম প্রাণ্ড হইয়াছিপেন। মজমুয়ে ফজায়েল 
গ্রন্থের মধ্যে লিখিত আছে যে, সেখ ওসমান বোগদাদি 

(রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন) যে সময় হজরত আব্দল 
কাদের স্বিলানি (রঃ) বোগ|দ সহবের বিশ বিদ্যালয়ের, 

শিক্ষক হইয়া! ছয়শত ছান্র্দিগকে তদছুয়েফ বা মারফত 
বিদ্যা ও ফেকা, হাদিস, তফসির শিক্ষা দিতেন, গে সময় 

কি মনোহর দৃশ্য দেখা যাইত। যে ছাত্রদের পড়িধার,। 
কেতাঁধ ন! থাঁকিত তীহাদিগকে তিনি স্বয়ং নিজের 

হস্তে হাঁদিম, ফেকা, তফছির ইত্যাদি লিথিয়। দিতেন । 

কেরামতি কোরাণ । 

জৌব্দীতর্ল আবরার শীমক গ্রন্থে লিখিত আছে। 
সেখ আবুল মজফুরের পুঁজ মৌঁবারেক তিনি হেকমত; 
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ব| ভোঁজবিদ্যাঁয় মহা পাবদশী! ছিলেন, তিনি যেখানে 
সেখানে মেজিক বা ভোজবিদ্য| দেখাইয়া অনেক অর্থ 
উপার্জন করিয়া বেড়াইতেন। একদিন ডিনি হেকমতের 
কেঙাব খানি সঙ্গে লইয়া হজনত পিরান গীরের 
নিকটে উপস্থিত হইলেন, তীহাকে দেখিবামাত্র কহিলেন, 

খোঁবারেক! তোমার সঙ্গে থে হেকমতের কেতাব 
খানি আছে উহা তোমার অতি আঁদবের সামগ্রী নয়? 
তুমি এ পুস্তকটী জলে ধোঁত কবিয়া লইয়া আইস, 
নিশ্চয় জানিবে এ পুস্তকের বিদ্যা শিক্ষা করা মুদলমান 
দিথের নীতি বিরুদ্ধ। হজরতের কথায় লঙ্জিত হইয়। 
মোবারেক বড়ই ভাব্না চিন্তা করিতে লাগিলেন, হায় 
আমার গাঁধের কেতাৰ কেমন করিয়া জলে ধুইয়! 
ফেলিব। কত চেষ্টা করিয়া এই পুস্তকটী পাইয়া 
ছিলাম, আবার ইহা নষ্ট কত্দিয়া দিলে কোথায় ব 
পাইব। হজরত তাঁহার মনেব ভাব বুঝিতে পারিয়া 
আরক্ত লো৮নে কর্কশত্বরে কহিলেন, যোঁবাবেক ! তুমি 

আমার ন্মুখ হইতে দুর হও) নতুবা! হাঁতের ফেতাঁৰ 
দুরে নিক্ষেপ কব, নচেও তোমার গৃহে রাখিয়! এস, 
আর উহা? কখনই আমার সম্মুখে লইয়া এস না। 
মোবারেক বড় গীবের কোপদৃষ্টে পতিত হইয়া থর থর 
করিয়া কাপিতে লাগিল, হাত প| অবশ হইয়া পড়িল), 
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মন্তক হেট করিয়া অধোযুখে কতই কি চিপ্তা করিতে 
করিতে বলিলেন, প্রভু! কমা করুণত আর আমি 
পুস্তকের মায়া করিব না” তখন দয়ার আগর মহথুবে 

মোবহানি, খলিলেন, প্7াও তোমার পুপ্তটা আমার 

হাঁতে দাও ।” মোব|বেক পুস্তকটা দিবা মময় একথা 
খুলিয়া! দেখিলেন যে, তাহাতে একটাগাভ্রেও অঙ্চণ নাই, 
সঞ্ল পৃষ্ঠার পৃ্ঠায অক্ষর শুন্য হইয়া সমস্ত পুত্ত%টা 
শুএবর্ণ হইয়াছে; তখন তিনি বিশ্ায়পুর্ণ হইয়া! তাহা 
ঘড়গীরের হস্তে অর্পণ করিণেন। হজরত এ পুস্তকটা 
হত্তে লইয়া, তাহার মমুধয় পৃষ্ঠ। একে একে উপ্টাইয়া 
দেখিলেন, পরে মোধারেককে দিয়া বণিণেশ, উহা কি 
উওম গ্রন্থ যাহা পাঠ করিলে দ্ষুধা ভুঁণ শিখাধণ হইয়। 
যার, ধর গ্রন্থ, পবিত্র হইয়া! ধর? খোবারেক ততক্ষণ 

অজু করিয়। ঘমাদরের সহিত হজণতের হাত হইতে লইয়া 
প্রথম খুলিয়া দেখিলেন যে, ইহা মহা খ্রচ্থ পধিত্র কৌ়াণ 
শরিফ এবং মমস্তই অন্ুখাদ করা তফ্ছির। এই কেরা 
মতি কৌবাণ রশ কবিয়। মোবাঁরেক গীবের পদতলে 
লুষ্টিত হইয়া পিল, হজরত তাহাব হাত ধখিয়| তুপিয়! 
বলিলেন, “যোবাবেক। তুমি এ ভোজবিগ্ঠা যাহা পিঙ্গ। 
করিয়াছি, তাহা একবারেই ভুলিয়া! যাও এবং পাঁপ হইতে 
মুক্তি লাভ করিবার জদ্য সরল অন্তরে তওথ| কর। তিমি 

| ৭] 
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তখনই গীবের হুত্তে হাঁত দিয় কৃত পাঁপ বিমোচনের 

জন্য সরল অন্তরে তওব। কবিলেন এবং তৎ সঙ্গে সঙ্গেই 

তাঁহার শিক্ষিত ভোজবিদ্য! সমুধয় লোপ পাইয়া! গেল। 

সেই ব্যক্তি ও বড়গীরের হস্তে হস্ত দিয়া জগতের মধ্যে 

সাধু হইয়া ইশ্বর সাধনায় নিযুক্ত হইলেন। 

হজরত বড়পীরের ওয়াজ বা বক্ততার 
বিবরণ। 

মহাত্বা আঁব্দল কাদের জিলাঁনি তাঁপসকুল টুড়ামণি 
দয়াময় খোদাতায়ালার ও প্রেরিত পুরুষের আঁদেশ 

সমূহ কায়মনোবাঁক্যে ও প্রাণপণ ধত্বে পালন করিতেন। 
গ্রতাঁরণা ও প্রবর্থনা কখনও তীঁহাঁকে ্পর্শ করিতে পারে 

নাই। সত্যের প্রতি তীহার প্রগাঢ় ভক্তি ও আসছি 

ছিল। ইনি সময়ে সময়ে নিভৃত অবণ্যে মানব চক্ষে 
অন্তরালে লুক্কাইত থাকিয়া তন্ময় চিত্তে বিশ্ব পালক 
থা কর্তীর আরাধনাঁয় নিমগ্জ থাকিতেন। কখন কখন 
উপদেশ দিবার জন্য নগরে নগবে, রাঁজ্যে রাজ্যে, দেশে 
দেশে, পল্লিতে পল্লিতে, মসজিদে মদ্জিদে, ব্ভৃতা 
করিতেন। ভীহার সুমধুর উপদেশ বাক্যে শত শত 
পাপী পাপ পথ ত্যাগ করিয়া এস্লাম ধর্মের আয় 
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গ্রহণ করিত, আোতাগণ একদৃষ্টে হতে মুখের দিকে 

চাহিয়া! থাঁকিত ; এমন কি ভ্লোতাগণ শিবধ শিঃশব্ে 

নির্বাক হইয়া একাগ্র চণ্ডে ওযাঁজ শুনিয়া শিঞেগ 

জীবনকে চরিতার্থ জ্ঞান কঘ্িত। তাহার বভ্তার 
কি মেহিশী শক্তি ছিল তাহ কবগণ নিজ নিজ গ্রচ্থে 

বর্ণন৷ করিয়া গিয়াছেশ। 

কেসিদ।। 

জেস্তরফ করতে থে ওহ্‌ ফ্রেকে নেগাঁহ্‌। 
মোম হোতা থা অঙ্গ দেণ ওয়ালাহ্‌॥ 

অর্থ। 

যেদিকে ফিরেন তিমি চাহিয়া দেখিত। 

পাধাণ হৃদয় ষদেষ কোমল হইত । 

তিনি বড় বড় সভাদমিতিতে এইভাবে ওয়াজ মচ্হিত 
উপদেশ করিতেন যে, হে মসূলেম জাতৃগণ 1" তোমরা! 
মন্দ বা দু লোককে কখনও আশ্রয় দিও না) শদ্দ খানা 
পুর্ণ ন! হইলে তজ্জন্য ছুঃখিত ধা বিল্ভ্ত হইও ন|) 
সচ্গরিত্র ও সৎলোককে কখনও কট দিওনা) অতি 
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আবশ্যক ও অভাব হইলেও কাহার নিকট যাঁচ্ঞা করিও 
না; পরকাল প্র“ণ্ুর অদ্য সর্বদা জস্ধু লোকের সন্গ 

লইও); বে সকল দবিদ্র লোক দান পাইবাঁর উপযুক্ত, 
প্রার্থনা করিবার পূর্বেই তীঁহাদিগকে দান করিও » 

জ্ঞানবান ও বিদ্যান্‌ লৌকদিগকে ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন 

করিও) ধর্মাবহির্ভূতি কথাঁব প্রতি মনোযোগ দিওনা) 

ধাঁহার৷ ঈশ্বর প্রেমিক সাধুলোক তীহাদের অংঅব 

পরিত্যাগ কবিওনা; যে জকল জ্ঞানী ও আঁধু লোকেকর 

দ্বারা ইকাল ও পবকালের সকল উদ্দেশ্য সাধন হইতে 

পারে, নিজেব ক্ষতি বোঁধ হইলেও একপ লোকদিগের 
স্ ছাড়া হইও না । এইরূপ নানা উপদেশপূর্ণ বক্ততা। 
কবিয়া কত শত পাঁধাণ হুদয় ও মুর্খ লোকদিগকেও 

দৎপথে আনয়ন করিয়া ছিলেন। 

বক্তৃতার সভায় একটি স্ত্রীলোকের 
অদৃপ্য কমাল। 

সেফাতল আওলিয়া নামক গ্রন্থে লিখিত আছে 
যে, একদিন হজরত বড়পীর সাহেব তেঅঃপুগ্জ শরীবে 
এক্ষে এলাহীতে নিষগ্ন হইয়া ওয়াজ * বক্তত! 
বরিতে ছিলেন, হঠাৎ হজরতের মন্তক ₹২,০ পাগ্ডীটী 
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খুলিয়া পড়িল, তাহা! দেখিয়া সভান্থিত আোতঙাগণ, 

সকলেই লিজের নিজের মগ্তক হইতে গ'গ্ড়ী ও টুগী 
যে যাহার খুলিয়! গীরান গীবেব গাগ্চীবৰ সঙ্গে এক 
রাখিয়া দিল। পরে যখন ওয়াজ নছ্হত বধ হইয়! 
গেল, তখন হজরত আপশার পাগ্ভীটা পাইয়া সভাস্থিত 

সকলকে, নিজ ণিজ পাগ্ড়ী ও টুগী ভুলিয়। গইতে বণি- 
লেন। গীর সাহেবের আদেশে তখনই ঘাধাব যে গাগ্তা 
ও টুগী তাহা তুলিয়া লইলেন। সকলে আপন খাঁগন 
পাগ্ড়ী ও টুগী লইবার পরে দেখিলেন যে, সেস্থানে 
বেশীবভাগ একটী স্ত্রীলোকের মস্তক ঢাকা রুমাল পড়িয়া 
আছে, তাহাতে সকলেই আশ্চর্য হইয়া বলিঞেন, «এ 
নভাঁয়তো কোন স্ত্রীলোকের আগমন নাই--তবে এ 
রুমালটা কোথ] হইতে আধিল, এইরূপ খলাবলি ধগিতে 
করিতে সেই রুমাঁপটী সকপের নয়নগোচর হইতে অদৃশ্য 
হুইযা গেল) তখন সভাস্থিত সকলেই আম্চধ্য খোধ 
করিতে লাগিলেশ। এমন সময় সেখ আবুগাপ কায়েম 

রহমভুল্যা আার়হে হজরতের নিকটে ফরজোড়ে 
নিধেদন করিলেন, “মহীত্সন! এ কুমাপটী কাহায় এবং 
উহ কোথায় চলর! গেল ৮ তিনি কথিযোম, "এই 
পল্লীর মধ্যস্থিত বাঁটার একজন মহ তপস্বিণী আলোক 
অন্দর মহল হইতে আমার ওয়াজ আবণ করিতেছিজেন, 
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শপে 

যখন তোমরা মস্তক হইতে নিজ নিজ টুগী ও পাগড়ী 
খুলিয়া রাঁখিলে সে সময় এ গৃহবাঁদিনী তপন্থিনী রমণী 

আমার সম্মান রক্ষা করিবার নিমিত মন্তকের কুগাঁল 

খুলিয়া এখানে রাখিয়াছিলেন, সেই রুমালটা এখন 
অদৃশ্য হইয়া তাহার কাছে চলিয়া গিয়াছে। আর 
একদিন তিনি অগ্নিময় তেজঃপুঞ্জ শরীরে খাঁত্‌ গৃহে ওয়াজ 

করিতেছিলেন, তীহার সেই অগ্নিবৎ তেজঃপুগ্জী শরীরের 

ত্জঃ গৃহস্থিত জ্বলন্ত প্রদীপ সহ্য করিতে না পাঁবিয়া 

ঘুর্ণিত বায়ুর মত চতুক্দিকে ঘৃরিতে লাগিল । ওয়াজ বন্ধ 
হইবার পরে দেই জ্বলন্ত প্রদীপ স্থির ভাবে বসিয়! গেল। 
ধাতৃ গুগবতী গ্রদীপের আশ্চর্য্যভাঁব দর্শন করিয়। হজরতকে 
আদি বৃভ্ান্ত অবগত করাইল। তখন তিনি তাঁহাকে 
কহিলেন, হে ধাতৃমাতা! আমার অগ্নিময় তেজঃপুঙ্জ 
শবীরের (ভ্বালাঁলি ফাঁয়েজ ) ভ্বলন্ত *প্রদীপ কখনই সহ্য 
করিতে পারে নাই বলিয়া, প্রদীপটা স্থির থাকিতে না 
পারিয়া চতুদ্দিকে ঘুখিয়াছিল। 

দরুদ সালাম। 

অসুসালম আলায়কা ইয়ামারুফো। 
আসৃসালাম আলায়কা ইয় গওসে পাঁককো ॥ 



আশ্চর্য কেখাথত। ৫৫ 
৮পপিশপাপপিশিপন 

আস্াঁলাম আয় সাইদে গামগুললি । 

আ্পাঁলাম আয় সাইদে ওার্জিলান ॥ 

বড়গীর সাহেব ত্বপ্ধে হজরত আয়সা 
সিদ্দিকার স্তনদৃপ্ধ পান করার 

বিষরণ। 

জণ্ডাহেরল কাঁদরি নাঁমক গ্রন্থে ধিখিত আছে, 
ইজরত এব্‌নে এসহাঁক বর্ণনা করিয়'ছেন ঘে, একদিন 

হজরত গগুসে সাঁকলায়েন পিরান গীব রহমাতুল্যা আলা* 

যহে বলিলেন, আমি এক সময়ে রা্রিকাঁলেনিদ্রোবশতঃ 

স্বগ্রযোথে দেখিতে প1ইলাম যে, আকাশ হইতে কয়েক 
জন ব্ব্গীয় দুত আসিয়া, আমাকে শুন্যে উঠাইয়া মদিনা 
সরিফে হজরত আঁয়েসা সিদ্দিকা রাঁজি আল্লাহ আমহ।র 

পার্থে রাখিয়া তীহারা কে কোথায় অদৃম্য হইয়া গেণেন। 
হজরত আয়েস! সিদ্দিকা (রাঁজিঃ) আমাকে অতি যঞ্জে 
ও স্নেহের গহিত আদর করিয়া, নিজের পোড়ে তুণিয় 

হৃদয় মধ্যে ধারণ ধরিলেন, যখন তিনি বাঁৎসল্যভাবে 
সগ্েহ হয়ে ধারণ করিলেন, তখন শাহাব পবিজ্ত স্তন 
দুইটা হইতে প্রবলবেখে নদীর তের গ্যাঁয় ছুপ্ধী আত 

প্রবাহিত হইতে লাগিল, আমি দেই মধাতুগ্য গবিজ 



৪৪ ইজজরও বড়সীরের জীবণী। 

স্তম ঢুপ্ধ পান করিষা উর পরিপূর্ণ করিলাম । দেই 
স্থধাম দুগ্ধ পাঁন করিয়া, প্রাণ সুশীতল হুইল, হৃদয়ে 
শান্তি আপিল, দৈব বলে সর্ব শরীর বলিষ্ঠ হুইল এবং 
প্রত্যেক লোমকুপে গুণ মারফত বিদ্যায় পরিপূর্ণ হইয়া 
গেল। ন্বর্গের হ্ঘিতল সমীরণে হৃদয় যেন আনন্দে 
নৃত্য করিতে লাগিল, এমন সময় সরগ্াঁরে আমিয়া 
খাতেমল মোরসালিন নথি দৌঁজাহান আসিয়া, হজরত 
আয়েসা সিদ্দিকা (রাঁজিঃ) কে বলিলেন ;-- 

ইয়। অ য়েতি। লেহাজা ওলাদোনা গাঁকোরতে। 

অয়ইউনেন। ওাঁজিহান ফিদ্দ,দিয়। গাল আখেরাতে ; 

৫৮ 

অথ। 

হে আয়েদা। ইনি তোমারই বংশধর সন্তান, 
ইহকালের ও পরক।লের জগ্য। 

বড়গীর সাহেব হজরত রস্ুলকে স্বপ্নে 
দর্শন করেন। 

তালথিয়েছ ফাঁলাঁদ নাঁঃক গ্রন্থে সেখ আঁবু জেকবিয়। 
(8) বর্ণনা করিয়াছেন যে, হজরত গওস পাঁক পিরান 
পীর (রঃ) বলিলেন, একদিন আঁগি দেখিতে পাইলাম 



আঁম্চধ্য কেরামত। ৫৭ 

যে, হজরত মহাম্মদ মস্তক! (সঃ) একটা সিংহাসনে 

আরোহণ করিয়া, শুন্তমার্গে আমার গৃহমধ্যে আসিয়া 

প্রবেশ করিলেন এবং সিংহাসন ধরণীতলে রাখিয়া) 

আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, হে উদ্ভ্রলবন্ধ বংশধর 

চুড়ামণি নুরল আইন! (জ্যোতি্য় দর্পণ ) আমার 

নিকটে শীত আইস। আমি আর কালধিণথ না করিয়া 

তখনই তীহাঁর পার্থে সালাম করিয়। দাড়ীইলাঁম। দয়ার 

সাগর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেরিত পুরুষ সন্সেহে আমার হস্ত ধারণ 
করিয়। নিজের পার্থে সিংহাসনে বসাইয়া, অতি স্সেহে 
আঁমার ললাট দেশে চুম্বন প্রদান কগিমপন। তথগরে 
আপিনার পবিদ্র অঙ্গ হইতে, পরিধান কর] গিরধাঁনটা 
খুলিয়া স্বহস্তে আমার অঙ্গে পবাইয়। দিয়া মহাস্ত ধানে 

ধলিলেন 3-- 

হাঁজা খালয়াতোল গাঁওসিইয়েতে 
আলাল কোতাঁবে।” 

অর্থ। 
তোঁসাকে অতিনিধি বাদশাহী পদ দান করিয়) মহা 

আদেশ দাতা বা হুর রক্ষাকর্ত! করিয়া! দিলাম। 

শূন্যে ভ্রম্ণকারী এক সাধু পুরুষের শাস্তি। 
জোঁওাহারাল আস্রার নাঁমক গ্রন্থে লিখিত আছে, 
1৮] 



৫৮ হজরৎ বড়পীরের জীবনী । 

আবুগ্ডাল গানায়েস (রঃ) বলিয়াছেন যে, একদিন আঁমি 

হজরত মহিউদ্দীন বড়গীর সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে 

যঁইভেছিলাঁম, দেখিলাম হজরত যে বুক্ষতলায় মদ 

সর্ধবদা আদিয়! বসিতেন, মনেই বৃক্ষমূলে একটা অর্ধাবয়সী 
লোক ধুলায় শুইয়! যেন শযধ্যাগত রুগীর মত হাত প 
আছড়াইয়া ছটফট করিতেছেন। ন্বচক্ষে তাহার সে 
ছুর্দিশা দর্শন করিয়া আমার চক্ষে জল আসিল, আর স্থির 

থ্লাকিতে পাঁরিলাম না, তখনই তাহার নিকটে গিয়া 
জিজ্ঞাসা কবিলাঁম, হে শধ্যাগত পথিক! আপনি কি 

জন্য এই বৃক্ষ তলায় পড়িয়া ছটফট করিতেছেন ? 
আপনার কি হয়েছে বলুন, সাধ্য থাকে উপকার করিতে 
চে! করিব। তিণি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, 
আমি হজরত মহবুবে সোবহাঁনী আব্দল কাদের জ্বিলানির 
নিকট মহা! 'অপরাঁধ করিয়া এফক্ত্রণা ভোগ কৰিতেছি। 

আপনি অনুগ্রহ পূর্ববক সাহায্য করিয়া, আঁমাঁর কৃত 

পাঁপের বিমৌচনের জন্য হজরতের নিকট প্রার্থনা করিয়! 
এ যন্ত্রণ! হইতে মুক্তি করিয়া! দিতে পাঁরেন কি? আমি 
সেই অপরিচিত পথিকের ছুঃথে ছুঃখিত হইয়া, তৎক্ষণাৎ 
বড়পীরের নিকট আসিয়া সেই পথিকের সমুদয় ছুূর্দশার 
কথ! বলিয়া, ভীহার চরণতলে পতিত হইয়া করুণস্বরে 
অনুনয় বিনয় করিয়। বলিলাম, হুজুর! অধম তাঁরণ 



আঁশ্ধ্য কেরামত। 
৫৯ 

৮৮০ ২ ্শীশ্াীশ্্াাশীশাীী 

পতিত পাঁবন! দয়। করিয়! সেই মহাঁপাগী নির্ধবোধ 

পথিকের অপরাধ ক্ষমা করিয়া এ দাগের প্রার্থনা রক্ষা 

করুন। তখন দয়ার আঁধার পিরান-গীর কহিলেন, ভান ! 

তোমার কথ। রক্ষা করিয়! ওর'প মহা অপরাধীর অপরাধ 

মার্জনা করিলাম; কিন্তু তাহাকে সাবধান করিয়। দিওঃ 

দ্বিতীয়বার বেন এমন অন্যায় কাঁধ্য অথ না করে, আবার 

ঘদ্দি তাঁহাকে এরূপ হিংসার কার্য করিতে দেখি। 

ইহ। হুইতেও অধিক শাস্তি গরদান করিব। আমি হজরতেনর 

নিকট বিদায় হুইয়া। দেই পথিককে সমুদয় কথাই অবগত 

করাইলাম, সে সমুদয় কথ! স্বীকার গায় তখনই উঠিয়। 

শুন্যে উধাও হুইয়া। উড়িয়া! গেল, দেখি তে দেখিতে আমার 

দৃশ্ঠের বহিভত হুইয়। পড়িল। পুনরায় আমি হজরত 

পিরান-গীরের নিকটে আঁদিয়। খণিপাম, হুজুব ! উন্নি 

কে? এবং আপনার নিকট এমন কি অপরাধ বন্ধিয়া 

ছিলেন যে, আপনি তজ্জন্য উহাকে শান্তি না দিয়া 

নিশ্চিন্ত হইতে পাঁরিণেন না। আমি গোঁখণাম যে, 

উহার আশ্চর্য্য ক্ষমত| আঁছে, কেননা দেখিতে দেখিতে 

ুনবমার্গে উধাও হুইয়। উড়িয়া গেপ! তবে কি উনি 

দানব না দৈত্য ! দেই কথা আমীর মনের মধ্যে সর্ধবদাই 

আন্দোলন হইতেছে, আঁপনি ইহার আদি বৃভাত্ত বিয়া 

আমার মনের কৌতুহল নিবারণ করুণ) তথন তিনি 



৬৪ হজবৎ বড়গীরেব জীবনী । 

বলিলেন, এ ব্যক্তি আওলিয়ায়ে মোরদানে, মহা তপস্থী | 

আপনার সাধনাঁবলে, বাতাসে ভর করিয়া শৃন্যমার্গে উড়িয়া 
যেখানে ঘেখাঁনে গমনাগমন করে। একদিন বাঁযুভরে 
শুন্যে ভ্রমণ করিতে করিতে আমার সহরে যখন আসিয়া 
পৌছিল, মদগর্ধের গর্ধিবিত হইয়া বলিল যে, এই সহরে 
আমার মত্ত উপযুক্ত এমন কোন মহান্‌ বোজর্গ পাধু 

পুরুষ নাই যে তীহার জন্য নিম্নে নামিয়া তাঁহার সহিত 
সাক্ষাৎ লাভ করিয়া যাইব; এই আত্ম গরিমীর দৌষেই 
আশির প্নকট তাহাকে শাস্তি পাইতে হইল, যখন আম 
উহার এ অলৌকিক মহাবিদ্া বেলায়েত কাঁড়িয়া লইলাম, 
তখন এ তপস্বী নিবপাঁয় হইয়া বৃক্ষমূলে পড়িয়াছিল। 
যদি ন! তুমি উহার সাহায্যে আমার নিকটে আগমন 
করিতে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই এ মদগর্ব্বিত তপদ্বী এ 
বৃক্ষতলে হাতি পা আছড়াইতে আছড়(ইতেই প্রাণ ত্যাগ 
করিত। 

বড়গীর সাহেবের অলিআল্লাহ্‌ হইবার 
নিদর্শন। 

ফোলতানোল আঁজকার নাঁমক গ্রন্থে মৌলান। শাহ্‌ 
মহাঁন্মদ এনমাল একিন খোঁলফায়ে রাঁসেদিন লিখিয়াছেন 



আশ্চর্য্য বেরামত | ৬৯ 

যে, একদিন বোঁগদাঁদের কোন কোন লোক হজরত বড়গীর 

সাঁহেথকে জিজ্ঞাসা করিপ্নেন, আপনি যে সময় হইতে 

অলি বা সাধু হইয়াছেন, তাহা কোন সময়ে টের পাইয়া 

ছিলেন। হজরত গীরসাহেব কহিলেন, যে সময় আমি 

বিদ্যালয়ে বিদ্যা শিক্ষা করিতে যাইভাঁগ। সেই অময় 

দেখিতে পাঁইভাম্‌ শ্বর্গীয় দুতগণ আমার রক্ষক 

প্রহরী হুইয়। সঙ্গে সঙ্গে যাইতেন। আবার বিদ্যালয়ের 

নিকটবর্তী হইলে পরেই উচ্চৈঃম্বয়ে ভাকিয়৷ বলিতেন) 

হে বালকগণ! তোমর| উঠ--সম্মান কর, আমার সঙ্গে 
খোদাপ্রাণ্তি মহাপুজ্যবান লোক আছে, তাহাতে বালক" 

গণ সকলেই সম্মান করিয়া! নিজের বিছানায় বগাইবাঁর 
জদ্ত চেষ্টা পাইত। আঁর একদিন একটা বালক একজন 
তর্দবয়পী লোঁককে জিজ্ঞাঁদা করিয়াছিলেন যে, উনি 
কে? কেনই বা. উহার সম্মান করিতে হয়? তখন 
তিনি কহিলেন, তুমি উহাকে চিনিতে পাঁর নাই, উনি 
আবু সাঁলেহের পুভ্র, আওলিয়া পদ গ্রাণ্ড হইয়াছেন, 
ইমিই সাধুপুরুষগণের রাজা, ইহারই নাম বড়গীর আব্‌৮ 
দোল কাদের জ্বিলানি। সেইদিন হইতে আমি জানিতে 
পারিলীম যে আমি খোদাপ্রাপ্ডি পদ প্রাণ্ড হইয়াছি, 
দয়াময় দয়। করিয়া আমাকে বন্ধুভাবে গ্রহৎ করিয়াছেন, 

. দেইদিন হইতে আমিও নির্জন স্থানে লোকের অগোচরে 



৬২ হজরৎ বড়গীরের জীবনী। 

তন্ময় চিত্তে জগৎ পিতা বিশ্বপাঁলকের অর্চনা ও সাঁধন। 

করিতে নিযুস্ত হইলাম, দয়াময় খোদাতায়াল! দামামা 

দিনের মধ্যেই আমাকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করিলেন; সেই 
জগতকর্তা বিশ্ব পালক যখন আমার পরম বন্ধু হইয়া! 
গেলেন, তখন আঁমার আর কোন বস্তুর অভাব হইল ন1। 

' তিনি যেন শ্বয়ং আমার হাত হুইয় গেল, এ জন্য জগতে 
আঁমীর অপর একটী নাম গীর দস্তগীর; এই গোৌরব- 
দুচক নাম প্রাপ্ত হইয়। আমি জগতে কতই খেল 
খেল্রিয়াছি, তাহ! দেখিয়া কত কত লোঁক বিশ্বয়পুর্ণ 
হইয়াছে এবং কত কত সাধু পুরুষ আমার সহিত হিংস] 
করিয়া, অধঃপতনে পতিত হইয়াছে । 

ভাজা! ডিম হইতে বাচ্ছ। বাহির হইয়া . 
শব করিধার বিবরণ । 

খাগডারাকাল আখিয় নামক গ্রন্থে লিখিত আঁছে, 
€সখ আবুলফজল বেন কাঁসেম (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন 
যে, বসন্তের সময়ে হজবত মহিউদ্দীন স্বিলানি বড়গীর 
সাহেখ দেশ পর্ধ্যাটনের ইচ্ছা করিয়। গৃহ হইতে বহিগর্ত 
হইলেন, মনের আঁনন্দ লাভ করিবার জন্য এদেশ 
সেদেশ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন; দয়াময় বিশ্ব 



আশ্চধ্য কেরামত । ৬৩ 
2 552222-5 
পাঁলকের বিশ্ব-রচনার কৌশল দেখিতে দেখিতে, শান" 

দেশের নান! রকম ভাব বুঝিতে বুধিতে, দেশদেশীস্তর 

পর্যটন করিতে করিতে অন্য একটা হর মধ্যে যাইয়। 

উপস্থিত হইলেন | সেই পহরের মনোহর দৃশ্]া দর্শণ 

কুরিতে 'করিতে একটা রাজ্যের মধ্যে যাইয়া পড়িলেন, 

পথ চলার পরিশ্রমে হজরত অত্যন্ত রাস হইয়া(ছলেন, 

সায়ুখে একটা তাববাগের (১) দৌকান দেখিয় বঙিয়! 
পিড়িলেন। দৌঁকানি নানারপ খাবার সামঞজী লইয়া 

স্তরে স্তরে দাজাইয়া রাখিয়াছে; পোলাও, কাবাব, ঘট, 
মাংসের ঝোল, মুরগীর ডিম ভাজা পর্য্যস্ত রেকাঁধিতে 

সাজান আছে। সেই যময় তাবাগ, কয়েকটা মুরগীর 
ডিম লইয়। কড়ায় ফেলিয়া ঘ্বৃতে ভাজিতেছিল। হজরত 
দিম ভাঁজা দেখিয়া কহিল, আহা! গু ডিমগুণি যদি 
এরূপ ভাঁবে কড়ায় ফেলিয়! ঘুতে না ভাঁজিত, তাহ! 

ছইলে এ ডিম হইতে বাচ্ছা বহির্গত হইয়া, পর ঝাঁড়িয়] 
উড়ে যাইয়া, কেমন চিউ চিত শব্দ করিয়! গকধা লোক 
দিগকে গুনাইত্ব । এই কথা বলার শেষ হইতে ন! 
হইতেই কড়াস্থিত ভাঁজা ডিম হইতে বাঁচছাগুলি বহির্গত 
হইয়া তখনি উড়িয়া গিয়া বাঁজারেব মর্ঘধ্য চিউ চিউ 
শব্দে ডাকিতে লাগিল। . তাহার এই আঁ্চর্ধ্য অলৌকিক 

(২) তাব্বাগ, হোটেল ওয়াথ।। 



৬৪ হজরৎ বড়পীবেব জীবনী । 
০০ 

কেরামত দর্শন করিয়া, শত শত লোক বড়গীর দাছেদের 
সেবায় নিযুক্ত হইল। এই আশ্চর্য কেরামতের কথ 
প্রকাশ হওয়াতে, প্রত্যহ সহরের সহজ সহ্তআ্ব লোক 
আদিয়। হজরত্ের কাছে গুরুমন্ত্রে দীক্ষিত হইল এবং 

গৃহে গৃহে গীর সাহেবকে নিমন্ত্রণ করিয়! আহ্বান করিতে 

লাগিলেন। প্রত্যহ লোকের জনতীয় গীব-দর্ধাঁর রাজ" 

দরবার হইতেও অধিকতর স্থুশোভিত হইতেছিল। 

হাঁয়রে হিংসাপুর্ণ জগত! তোমার কি কুটিল ভাব, তুমি 
কি পবেব ভাঁল দেখিতে পাব না, পরের সৌন্দর্য্য কি 

তোমাৰ চক্ষে তীর সম তীব্র বোধ হয়, পরহিংসায় কি 

তুমি কাতর হইয়া জলন্ত অনলে দগ্ধীভূত হও, হে মর 
জগত! এই করিয়! না তুমি অধঃপতনে.যাঁইতে বণিয়াছ, 
যাকি, পৃথিবী রনতিলে যাঁক, ধ্বংন হউক) তথাপি যেন 
মহাত্ম! ও পবিত্র সাধু পুরুষদিগের মহাঁনভাব দর্শন করিতে 

ফরিতে এ পাঁপ নয়নের গণ্ডি সাধন করিতে পাঁই। 
দেই সহর মধ্যে একজন তপম্বী সাধু পুরুষ বাঁ করিতেন, 
তিনি হজরত বড় গীরের কেরামতেব কথ! শুনিয়] আশ্চর্য্য 

হইলেন, আঁবাঁর তাহার ষশকীর্ভনের কথা শুনিয়া পবস্তী- 
কাতর সাঁধুপুরুষ হিংসাঁনলে স্তবলিয়া উঠিল। মনে 
ভাঁবিল, & লোৌকটী আমার সহরে আসিয়া যেরূপ 
কেরামত দেখাইয়া লোকের কাছে সম্মান পাইতেছে, 



আশ্চর্য কেরামত! ৬৫ 
টিকার 75824 2522রিকানির 
বোঁধ হয় আগ অধিক দিন এখানে থাকিলে পপ সকলেই 

তাহার বশীভূত হইয়া পড়িবে, কেই আনন খামাকে গ্রাহ্য 
করিবে না; হিংসাঁবাদী তপস্বী কুপ্রবৃভির খনীভুত হইয়া, 

বড়লীরের নিকট একখানি পরে দিখিয়! পাঠাইণেন। 
হেপথিক! তুমি মশাফেব, দিনকঙকের জন্য আগায় 

এই দেশে আসিয়ছি; দিনকয়েক সান্র খাস কণিয়। 
নরায় চলিয়া যাঁইবে, তধে কেন সহরের গোঁক" 

দিগকে নানা প্রকার কেরামত দেখাইয়া আপনার 

বশীভূত করিষ্বা লইতেছ। ইহাতে আমি স্পষ্ট 
বুঝিতে পারিলাম যে, কেবল আমা হইতে উচ্চপদ 
দেখাইয়। নিজের সম্মান বাড়াইয়া আঁগাকে সকলের 
দিকট হীনাবন্থাঁয় রাখিবে ; ইহাকি আমার প্রতি তোমার, 
বিদ্রোহীতাচরণ করা নয়? কেননা আযাব গত শত 
গেবক তোমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতেছে তুমিও তাহা" 
দিগকে আঁমাঁর অন্ুপরণ বা শ্মারণগত হইতে ফিরাঁইয়া 
লইতেছ) ভাঁহারাও নিবেবোধের মত তোমার স্মরণাগত 
হইতেছে 1, এখন যদি আপনার সম্মান রক্ষা করিতে 
চাঁও তাঁহা হইলে শীত আমার দেণ হইতে চলিয়া যাও । 
হজরত বড়গীর সাহেব আদগর্ধিবিত দরবেশ সাধু পুরুষের 
পত্রখানি পাঠ করিয়া, দস্তে অঙ্গুলী দিয়া চিন্তা করিতে 
করিতে এই কৌরাথের আয়েতটী ,গাঠি করিলেন, 

নি 



৬৬ হজরৎ বডুগীগ্নেব জীবনী । 

দলিল্লাহে মাফিম্পামাগাতে ওামফিল আঁরদে 1” 

আকাশে যাহ! কিছু গাছে ও পৃথিবীতে যাহ! কিছু আছে 

সকলই বিশ্বপালক খোঁদাতায়ালার। পরে গঞ্দ্রের মধ্যে 

লিখিলেন, সমুদয় পৃথিবীর কর্তা সেই বিশ্বপালক জগ- 
দীশ্বব ; তিনিই অদ্বিতীয় অংশিহীন স্ষ্ঠিকর্তা | তীহা- 
বই অর্ধীনের মধ্যে ভ্রিজগত আবদ্ধ আছে। আঁকাশি, 

পাতাল, ম্, নদী, স্বর্গ, বন্ধুদ্ধরা, ইহকাল ও পরকাল ; 

শকল রাজ্যের বাজা সেই সৃষ্টিপাঁলক জগতবর্তা, এমন 
ক্ষমতা কাহারও নাই যে সেই বিশ্বপালক জগত কর্তার 
জগতের কর্তা আপনি হইতে পারে, বা নিজের অগত 

ধ্লিয়। জ্ঞান করে। যেহেতু নিজের জীবনের কর্তা নিজেই 
হইতে পারে না। যেমন এ পৃথিবীতে দিন কয়েকের 
জন্য আমিও মশাঁফের, তেমনি তুমিও ক্ষণিক সময়ের 
জন্য এই জগতের মশীফের। এ জগতে সকলেরই 
ভবের খেল! খেল্তে আঁসা, খেলা সাঙ্গ হইলেই 
সকলকে নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া যাইতে হইবে, একটু 
দময় 'লইবাঁর চেষ্টা করিলেও সময় পাঁইবে না। যে 
সময়ে যে দণ্ডে শমন আদিয়। উপস্থিত হইবে এবং 
তোমার প্রাণপাখি লইয়া পলাঁয়ন করিতে ইচ্ছা করিবে, 
তখনই তাহা! লইয়া! পলায়ন কৰিবে, কাহার খাঁধ্য যে 
দেই পরমাত্াকে আবদ্ধ করিয়া রাখে, যেষন পবিত্র 



আশ্তর্যয বেরাধত। ঙ৬দ 
০৯ করস ৯ 

কফোরাণ শরিফের আুব। ইয়ুনসের চীর রুকু মধ্যে এ 

আয়েত আছে। 

আয়েত। 

এজান্বায়া আজ।লোহোম ফালাইয়াঁসতা খেরুনা 

সাঁয়াতীও ওাঁল। ইয়াস তাঁক্‌ দেখুনা |” 

অর্থ। 

যখন মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হইবে তখন একটু িংশ্বাম 
ফেলিবার সময় পাইবে না, মহীগ্রাণী বহির্গত হইবে। 

এই পর্য্যন্ত পত্রে লিখিয়া গর্বিত সাধুর নিট 
পাঁঠাইয়া দিলেন। দরবেশ পত্রটা লইয়া ধীরে ধীরে 
পাঁঠ করিতে ল।গিল, পরে যখন ঘেষের আয়েতটী পাঠ 
করিলেন তৎ সঙ্গে সঙ্গেই শমন আঁসিয়।“ তাহার প্রাণ 
পাখি হবণ করিয়া লইয়া গেপ; সাধের দেহগিঙাধ 

মাটির মধ্যে পড়িয়া রহিল। এনালেলাহে ওাঞমা 
এলায়হে বাঁজেউন। 

সর্পরূপে একটী দৈত্য এমলাগ ধর্ম 
গ্রহণ করে তাহার বিবরণ। 

মোলতানল আজকার নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, 



৬৮ হজবৎ ধড়পীবের জীবনী । 
শিপ 

একদিন হজরত ঝ্ড়গীর সাঁহেব মনছুর নামক জামে 
_ মস্জেদে রাত্রকীলের উপাঁপনা করিবার জন্য প্রবেশ করে, 

পরে নামা পাঠকালে ভূশিষ্ট হুইয়া সেজদা করিতে 
মন্তক ভূঙলে স্থাপন কৰিলে, হটাৎ একটা ভূজঙ্গ আগিয়' 
ফণা বিস্তার কবিয়। হজবতকে বার ধার দংশন করিতে 

লাগিল; আর সেখান হইতে কৌথায় পলায়ন না 

কবিয়! তথায় লড়। চড়া করিতে লাগিল। হজরত সেজ্দা 
হইতে মন্তক উত্তলন করিয়া সর্পটীকে বাম হস্ত দিয়া 
সবাইয়! দিলেশ, পরবে দ্বিতীয় সেজ্দা করিলেন (১)। 
এইদপ প্রত্যেক রেকাতেই সর্পটাকে সরাইয়া দিয়া 
প্নেজ্দ। গুলি সম্পূর্ণ করিয়া! জলমা করিলেন আর্থাৎ বসিয়া 
আীহিয়তি পড়িতে রহিেন | সেই সময় ফগিবর হজ- 
রতের গল! বেন করিয়া জড়াইতে লাগিল এইরূপ 
গ্রকাঁরে সর্প তাহাকে ত্যক্ত বিরক্ত করিতেছিল ; যখন 

তাহার উপাঁপন! সম্পূর্ণ হইয়া গেল, তখন দেই সর্পটা. 
অদৃষ্ঠ হইয়া কোথায় চলিযা! থেল। তাহার পরদিন 
হজবত শাঁবার সেই জামে মস্জেদে উপস্থিত হুইলে, 

হটাৎ একটা অপরিচিত লোক আসিয়া! সালাম করিয়া! 

(১) সরিয়তেব শিধি অন্ুাণে এক হস্তে সর্প সংহাৰ করা বি কোন 

বধ সরাইয়। দেওয়া নীতি বিরুদ্ধ হন ন!। 



আশ্যর্য কেধাঘত। ৬৯ 

আন্দব কান্ুনের সঙ্গে হজরতের সম্মুখে বসিয়া রহিল । 
তিনি সেই অপরিচিত লোঁকটীকে দেখিয়া জিজ্জাঁস। 

করিলেন, আপনি কে? , কোথা হইতে এখানে আগিয়া- 

ছেন, তাহা সত্য করিয়া! পরিচয় দিন। তখন তিনি 

অভিবাদন পুর্ধবক বলিলেন, হুজুর! ক্ষমা কবিধে, 

আমি কল্য সর্পরূপে আপনাঁকে বড়ই যক্ত্রণ। দিয়াছি, 

তজ্জন্য আমি আপনার নিকট মহ অপরাধে অপরাধি 

আছি? হজরত বলিধোন, আমি তোমাকে পুর্যেবেই ক্ষমা] 

করিয়াছি, নতুবা আমার ভীষণ মুক্ট্যাথাতে তোমাকে 
প্রাণ হারাইতে হইত, তৌমাঁর কোন রকমেব চাতুরি 

খাটিত না; এখন সত্য বল কে তৃমি এবং কি জছ্াই 
বা ভূজক্গরূপে মাঁনবগণকে কষ্ট দিয়া থাক? তোমার 
উদ্দেশ্য কি ব্যক্তকর। তখন সে কহিপ্, ছজুৰ ! থছ্‌- 

দ্িবম হইতে এইরূপ প্রকারে সর্পপাপে আমি সাধুদিগকে 
প্ররীক্ষা করিয়া থাকি? কিন্তু আপনার মত হিংসাশুগ্ঠ 

মহান হৃদয় ধর্মপরায়ণ ও ধৈর্য বিশিট মহাসাঁধুপুরুষ 
দ্বিতীয় আঁ কাহাকেও গাই নাই; সেই জন্য আমি 
ইচ্ছা করিয়াছি, আ[পনাথ নিকট এম্লাম ধর্ম দীঙগিত 
হইয়া অনুনরণ ব্রতে ব্রতী হইব কল্য সর্পরূপে 
আপনাকে পরীক্ষা করিয়! অদৃষ্ঠ হইয়] ছিন্সাঁম, তজ্জন্য 
আমাকে ক্ষমা করুন। আর আমার বংশের পরিচয় 



৭ হুজরৎ ব্ড়গীরের জীবনী । 

এই যে আঁমি আঁহবানীস বংশের দৈত্য বা জেন কুলে 
জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, এক্ষণে আপনার কৃতদাস হইয়া 
থ|কিবার ইচ্ছা করি। হজরত বড়গীর সাহেব সেই 
দৈত্যকে এস্লীম ধর্মে ও অনুসরণ ভ্রতে দীক্ষিত করাইয়। 

নিজের সেবার জন্য নিযুক্ত করিয়া বাখিলেন ॥ 

বড়গীরের আশীর্বাদে একব্যক্তি ইসানবির 
পুনর্ধার আগমন পর্য্যন্ত জীবিত থাকে । 

তওফাতিল কাদরি নামক গ্রন্থে লাহোর নিবাসি সেখ 

পৈয়দ যাঁগালি (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, ক্রমেই 
মনুষ্যুদকল পুখ্যহ কার্ধ্য ত্যাগ করিয়। পাঁপকার্য্যে লিপ্ত 

হুইবে বলিয়। হজরত কোতবে রববানি মহিউদ্দীন আব্‌- 
দোল কাদের দ্বিলানি রহমাতুল্যা আলীয়হে অগ্জে 

হইতেই জ্ঞাত ছিলেন, দেই জন্য জীবের প্রতি দয়া 

হায় তাহাদের নানা উপায় অবলম্বন করিয়া গিয়াছেণ, 
কেননা পাগীগণের পাঁপভাবে এ পৃথিবী নিশ্চয় রসাভলু 
গামী হইতে পারে, তাহাতে তিনি হজরত ইপ। আলাহে- 

চ্ছালামেব গাঁকাশ হইতে পুনধ্বার পৃথিবীতে আগমন 
পর্যন্ত এ ধরণী স্থির রাখিবার জন্য কোতব বা রক্ষক কর্তা 
আবদালি নিষুক্ক করিয়া গিয়াছেন; জমালেল্লাহে পিরান 



আশ্চধ্য কে়ামত। ৭১ 

পীরের আপীব্বাদে আবদুল অর্থাৎ ধরণীর রঞ্গক কর্তা 

হইয়া সর্ধরদাই বোৌসতাঁম সহরের মধ্যে ভ্রমণ করিয়! 

বেড়াইতেন। একদিন এক মহাত্স* তীহথাকে জিজ্ঞাসা 

করিলেন, হে বৃদ্ধা! আঁপনার বয়েস কত বৎমন্ হইয়াছে 

ভাঁহ! কি আঁপনি বলিতে পাবেন ? তখন তিনি তাহাকে 

ধূলিলেন, আঁপনি আমার বয়েমের কথ! জিজ্ঞাস] করিতে- 

ছেন, তধে আমি এ পর্য্যস্ত বলিতে, গারি আঁমার এই 

জীবনের মধ্যে কত শত রাজ্য ও রাজ ও লক্ষ লঙ্গ মনুষ্য 

ধ্রিভ্রীদেখীর গর্তে লীন হইয়। গিয়াছে। তখে একটু একটু 
জুবাঁকালের কথ! সগ্ের গ্যাঁয় মনে পড়ে, একদিন হজরত 

মহবুবে সোবহানি ,আমাকে দেখিয়। বলিয়া ছিলেন যে, 

জমালেল্লাহ্‌। আশির্ববাদ করি তোমার বয়েস অধিক হইবে 
এবং তুগি হজরত ইসা আলায়হেচ্ছাল্লামের পুনর্ধ্ধার 
আকাশ হইতে পুথিবীতে প্রত্যাগমন পর্য্ত্ত বাঁটিয়া 
থাকিবে, যতদিন পর্য্যন্ত প্রেরিত পুরুধ ইসানবির সহিত 
তুমি পাক্ষাৎ লাভ না কর ততদিন পর্য্যন্ত সুড়্যু তোমার 

অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারিবে না$ কেনন! উহার সহচর 
হইয়া তোমাকে বছুদিবদ কাঁটাইতে হইবে, যেহেতু তিমি 
জগতে আসিয়া মহাঁপাগী খারেমরালকে আখির গলাকে 
ভদ্র করিয়াঁদিঃব। ভুমি যে সময় তাহার সাঁগাৎ লাভ 
করিবে সে.লময় দেই পথিত্র মহাপুরুষ রুয়োলকুদদ,লকে 



৭ হ্বরৎ বড়পীরেব শ্রীবনী | 

আমার সালাম জানাইও আবদাল জমালেল্লাহ্‌ সেই 

মহাআ।কে এই পর্যন্ত বলিয়া, পরে ধলিলেন, হজরত 

ইমার আঁশ।পথ চাহিয়। আছি কতাদিনের পরে ভীহাধ 
সাক্ষাৎ করিয়া এই মায়াধিনী পৃথিবীর মায়া এড়[ইয়] 
নিজগৃহে আগমন করিয়া নিশ্চিন্ততাবে কালযাঁপন করিব | 
আর কেন, জগতের কীর্তি কাহিনী সকলই দেখিয়াছি। 

মায়াবিনী পিশাচী পুথিবী চক্ষে উপর অনেক খেল! 
খেলিতেছে, তাহাও দেখিতেছি আঁরও দেখিতে হইবে, 

তবে আর সহ্য হয়না, না হইলেও সহ্য করিতে হইবে, 

এই বলিতে বলিতে অদৃশ্য হইয়! গেল। 

'হ্জরত বড়পীরের আশীর্ঘার্দে একজন 
চোর কোতব হইয় যায় তাহার 

বিবরণ । 
লাঁতফ কাঁদরিয়! নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, সেখ 

আঁবু মহাম্মদমফরে রহমাতুল্য| হইতে বর্ণন। হইয়াঁছ যে, 
বোগদাদ নগরে একটা প্রসিদ্ধ' চোঁর ছিল, দে এ্রায়ই 
লোকের বাঁটাতে চুরি করিয়া আপনার সংপারধাঁত্র! নির্বাহ 
করি৩। একদিন মনে মনে যুক্তি করিয়া হজবত মহবুে 
সোবহান বড়পীর সাহেবের অন্দর মহল: মধ্যে টুরি 
করিবাঁধ জন্য প্রবেশ করিল | যখন চোর টুরি করিবার 



আশ্চর্য কেরামত। দত 
ডিয়ার রা রা 
ইচ্ছা! করিয়া বড়গীর সাহেবের ঘরের মধ্যে গ্রথেশ 

করিল, তখন তিনি জানিতে পারিয়া দেই চোরকে গুহ 
মধ্যেই আঁধদ্ধ কারিয়! রাখিলেন | চোর খন্দর মহলে 

পধেশ করিধা মাত্রেই ছুই চগ্ষু অদ্ধ হইয়া গেল, সবই 
অন্ধকার দেখিতে লাগিল; কি করিবে কৌথাঁয় যাইখে, 

কিছুই ঠিক করিতে না পারিয় অবশেষে নিরপাঁয় হইয়া 
ই ঘরের কোণে চুপটা করিয়! ঘসে যগে ভাধিতে 

লাগিল; হায়, অগ্র পশ্চাঁত না ভাবিয়া বড়গীরের 

খরে ছুরি .করিতে 'আসিয়া আমার এ দুর্দাশী. হুইল, 
সকীলবেল। "আমাকে যে দেেখিধে মেই খলিবে রে 

আহাম্মব ! ধড়গীরের ঘরে চুরি ! এরূপ হ [গুন গঞ্ঠান! 
কতই সহ্য করিতে হইবে, হতভাঁগ্যের এ গোঁড়া অদৃষ্টে 
কত প্রকারের যে শান্তি আছে তাহাও বলিতে পারিনা, 
হায় হায় কেন এমন দুর্মীতি হুইল, যে পীরের ঘরে চুরি 
করিতে "আসিলাম। চোর এইক্সপ প্রকারে নিজের 
ভাগ্য নিরক্ষিয়া ভাঁবিতে ছিল, এমন ময় খোঁগাক্স 
খাজের 'আলায়হে চ্ছাললীম বড়গীবের নিকটে আসিয়! 
কহিলেন, অদ্য একটী আঁবদাল পঞ্রলোক প্রাপ্তি হইয়া- 
ছেন,'এখন্ তীঁহার পরিবর্তে একটী সেই প্রকার উপযুদ্ত 
লোক থাকেত বলুন! তৎ পরিবর্তে তাহীকেই আবদ।ল 
করিয়া দেশ রক্ষা কর! যায়। তখন হদরত ধড়গীর 
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দ্‌ হজনৎ বড়পীয়ের জীবনী । 

সাহেব একটী চাকরকে ডাকিয়া বলিলেন, আমার গৃহের 
মধ্যে একজন দরিদ্র ব্যক্তি বদিয়া আছে তাহাকে আমার 

নিকটে লইয়া! আইস॥ চাঁকরটী তখনই তাহাকে সঙ্গে 
লইয়া বড়গীর সাহেবের নিকটে উপস্থিত করিয়া দিল । 
হজরত একবার মাত্র তাহার দিকে দৃষ্টি করিয়া, তাহাকে 
গোপনীয় মহাবিগ্ঠায় বিদ্ান করিয়া দিলেন! চোর 

বড়গীরের কৃপাদৃষ্ভিতে পতিত হইয়া! জগতারাধ্য পুজ্যপদ 
আবাল হইয়া গেল। খোগাজ খাঁজের (আঃ) 
তাহাকে সঙ্গে লইয়। আবদালের স্থানে আবদধাল পঞ্ধে 

নিযুক্ত করিয়! দিলেন। হজরত খাজের ( আঃ) তাহাকে 

লইয়৷ অদৃশ্য হইবার পরে, কোন লৌক হজরত বড়গীর 

দাঁছেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হুজুর! আঁপনার খরের 

কোণে থে লোকটা চুপ করিয়। বসিয়। ছিল মেই লোকটা 
কে? তখন তিনি বলিলেন, উনি একটা চোর; আমার 
গৃহে চুরি করিতে আঁদিয়। ছিল, আমি উহাকে ঘরের 
কোণে আবদ্ধ করিয়া রীখিয়াছিলাঁম; তবে আমার 
ঘরে চোর চুরি করিতে আসিয় কিছু না পাইয়া হতাশ 
অন্তরে নিরাশ হইয়া ফিরিয়! যাইবে ফেল, এজন্য 
উহাকে গুপ্ত বিগ্তাধন দিয়া ধনবান করিয়া দিলাম 

অধীন লেখক বলেন, দাঁতা লৌকের কাঁ্ধাই এই দাঁতব্য 
না করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। গীবের কর্তব্য 



আশ্চধ্য বেরামত। শর 

টিটি রনিজিটি 5851 
কার্য এই শিষ্যকে নিজ রঙ্গে রঙ্গিন ন| করিয়া তাহাকে 
ছাঁড়িয়। দেন না| যেমন কুমরিয়া পোকা জীবিত 

সঙ্গিকাকে মিজের গর্ভে গ্রবেশ করাইয়া, তাঁহাকে পুররনায় 
নিজের বর্ণ করিয়! ছাড়িয়া দেয়। তক্রপ পীরের কার্ধয | 

হজরত বড়পীরের কুকুরে একজন 
তপশ্বীর ব্যান সংহার করে 

তাহার বিবরণ। 

তাঁলখিছল কাঁলায়েদ নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, 

সেখ আবুমসউদ আহাম্মদ বর্ণনা করিয়াছেন যে আহাম্মদ 

জাঁমি নামক একজন মহা তপশ্বী ছিলেন; তিনি সাধন! 

বলে একটা ব্যাত্রকে বশীভূত করিয়] তাহাতে আরোহণ 
পূর্বক একটা সর্পকে ছড়ি বানাইয়া, ব্যাত্রকে তাঁড়ন! 
রুিয়! থাকিতেন এবং নিজের আঁম্চর্যয কেরামতি যেখানে 

সেখানে দেখাইয়া ফিরিতেন। লোকে তীহার এই 
আশ্চর্য্য ঘটনা দর্শন করিয়া ত্তত্তিত হইত, কেহ বা 
ভয়ে থর থর করিয়া কাঁপিত, কেহবা ব্যাত্ত্রের খোঁরাকের 
জন্য গরু আনিয়া! যোগাইত, এইক্প গ্রক।রে তিনি দেখ 
দেশাঘ্তরে আপনার গৌরব দেখাইয়া বেড়াইতেম। 
দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়। আপনার খ্যায্ের হয 



দ্ভ হজয়ৎ বড়গীর়ের জীবনী । 
(শিপ স্পা সপা পিসি 

সংশ্রাহ করিয়। লইতেন। একদিন আর একটা দ্বাজ্যে 

গধন করিয়া একনন সাধুপুরুষের কাছে যাইয়া উপস্থিত 
হইলেন এবং সেই সাঁধুব দিকটে ব্যাগ্রের আহারের জন্য 

একটা গক চাহ্লি। সেই সাধুবর গুপ্ত বা মারফণ 

বিদ্যায় মহা বিদ্যান ছিলেন, এজন্য তিনি আহমাদ জামির 

ভাঁব দেখিয়া, উনার সমুদয় লোক দেখান ভণ্ডামি বলিয়া 

বুঝিয়৷ লইলেন, এবং আরও বুঝিলেন যনে, ইহার ছুবা- 

কাঞ্ষা! কেবল পৃথিবীতে লোকের নিকটে যশ লইয়! 
বেড়াইবেন, কিন্তু পরকাল ও খোঁগাগ্রাপ্ডির সঙ্গে হহার 

ফোঁনই-সশ্বপ্ধ নাই; তখন তিনি ভাঁবিলেন, যাই হোক, 
ইঈহাঁকে কিছু শিক্ষা দিবার জন্য বলা আঁবশ্াক, যেন 

জ্ঞনি চক্ষু প্রাণ্ত হইয়া গরম বস্তু পাঁভ করিতে পারে, 
এ মৃঢ় ত্রমে পড়িয়া কীচ লোঁভে কাঞ্চন সহাঁরাইয়া 
বধিতেছে; ভাল অস্কে চক্ষুদান করাই ভাল, পথহারা 
বাডিকে পথ দেখাঁনই উত্তম) এই ভাবিয়া মহন্হিদয় 
সীধুবর আহম্মদ জাঁমিকে বলিলেন, হে বৈরাগ্য ধর্ম 

অবলম্বনকাঁরী লাঁধু পুরুষ! তোমার যোগ দাঁধনার 

আঁড়ম্বর আগাঁকে দেখাইলে, কিছুই ফল হইবে না। 
অন্বে কাছে কি বত্বে ব্যাখ্যা করিলে তাঁহা কি তিনি 

চিনিতে পারিবেন, লম্পটেব কাছে কি ধর্মেব কাহিনী 
গাঁছিলে জ্ঞীন পাইবে, নির্ধদোধকে কি জানান করিলে 



আশ্চর্থা কেরামত ৭৭ 

জ্ঞানবাঁন হইবে, করোঞ্জা বৃক্ষে কুঠারাথাত করিলে ফি 
চন্দনের সুগন্দ পাইবে, খালুরাগয় মকভূমিতে জ্বল 

অন্বেষণ করিলে কি জল পাইবে, সিমুলফুলে বধু আহরণ 
করিলে কি মধু গ্রাণ্ড হইবে, তদ্রুপ আমার কাছে যোগ 

সাধনার চক দ্রেখাইলে কি ফল ফলিবে। তবে যদি 

বোগদাদ যাইয়া হজবত মহবুধে সোবহানির নিকট 

তোমার মহা যোগ সাধনার আড়ম্বর দেখাইয়া আিতে 

পাঁর, তখন আমি তোমাকে প্রত্যহ একটা, করিয়! খাভী 

দান করিব। আহাম্মদ জাগি খাধুবরের কাছে আদর ন! 
পাইয়া ্লানমুখে অধোবদনে বোগদাদ দিকে গমন করি- 
লেন। গীরদ্রধারের অনতিদু'রে একটা বৃক্ষতলায় বদিয়] 
আপনার কৃত দাসকে আদেশ করিলেন, যাঁও তুমি শীত্র 
খাইয়া বড় পীরের দরবাবে আমার নংবাঁদ দিয়! তাহাকে 
বলিবে যে, আপনার গীর দরবারের নিকটে মহম্মদ জাঁমি 
গরবল পরাক্রম মহা তেজন্বী সাধু পুরুষ ব্যাপ্রে আধোহণ 

করিয়া আপিয়।ছেন, যেম তিনি আদার সুধা ব্যাঞ্ের 
জন্য একটা গাভী পাঠাইয়া দিয়া আমার সম্মান রক্ষণ 
করেন। তৎপরে চাঁকরটী গ্রুব আদেশ লইয়া খড়ি” 
বাঁদন পূর্ধ্ক্ক বড়গীরের দরবারে অনুদয় বিবরণ বর্ণন! 
করিয়া শুন[ইয়।দিল |. তাহা শুনিয়া হজরত গওসে 
দামদানি মহবুধে মৌরহানি একবার বৃষ্চযুলের দিকে 



৭৮ হয়ত ধড়পীরের জীবনী । 

কটাক্ষনেত্রে চাহিয়া দেখিলেন যে, আগন্তক গাভী ভিক্ষা" 
কারী সাধু পুরুষ বিশাল নয়ন! মহ! বলিষ্ঠ তেজঃপুঞ্জ. 
শরীরে গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়া বৈরাঁগ্য বেশে শ্রচণ্জ 
আকার বিশিষ্ট একটা ব্যাপ্রের উপর বসিয়াছেন। হজরতের 
তাহার শরিয়তের নীতি বিরুদ্ধ বেশ দেখিয়। তাহার 

বিগ্যাবুদ্ধির পরিচয় পাঁইতে, আর কিছুই বাঁকী রহিল ন। 
তখন সেই চাঁকরটাকে বলিয়। দিলেন, যাঁও তুমি তাহাকে 
একটু অপেক্ষা করিতে বল) আঁমি এখনই তীহার 
বাহনের খাদ্যের জন্য একটা গাভী অন্বেষণ করিয়! পাঠাই- 
তেছি, আজ তিনি আমার অতিথি অবশ্যই আমাকে 
তাহার সেবাশুঞ্রেষ। করিতে হইবে, আমার দরবারে 
আমিয়া অতিথি বিমুখ হইয়া গেলে, আমি সেই আন্তর্ধযামী 
সৃষ্টিকর্তা খোঁদাঁতীলার নিকটে কি বলিয়া! উত্তর করিব। 
চাঁকর বিদায় হইয়া প্রভূ সন্নিধানে, বড়গীর লাহের যাহ! 
ঝলিয়াছিলেন, তাহা সমূদয় একে একে শুনাইয়া দিল। 
সাধুবর চাঁকরের মুখে শ্রবণ করিয়া, আত্ম গরিযাঁয় মত্ত 

হুইয়! কহিতে লাগিল, আমার আশ্চর্য্য কেরামত দেখিয়া, 
বড়পীর সাহেব নিশ্চয় স্তত্ভিত হইয়াছেন একটু মনে মনে 
ভয়ও পাইয়াছেন; তাত পাঁইতেই পারেন! এ ভয়ানক 
দৃষ্ঠ দেখিয়া কেনা ভীত হয়) বড়পীর ত একজন 
মানুষ তবে কেন শামার ব্যাত্র দেখিয়! ভয় পাইবেন না) 



আশ্চর্য কেরাদত। ৭৯ 

যদি না তিনি ভয় পাইতেন, তাহ হইলে কখনই তিনি 
আমার ব্যাত্রের জন্য গাভী পাঠাইতে স্বীকার গাইতেন 

না।, পরে হাস্য করিয়া বলিতে লাগ কি খাশ্চ্য্য 
বড়গীর সাঁহেবও আঁমার ভয়ে ভীজ হইয়া পড়িলেম, 
ভণ্ড তপস্বী অহঙ্কারে উন্মত্ত হইয়া এইরূপ কতই কি 

ধলিতে ছিলেন। এখানে তাঁপসকুলচুড়ামণি পীরশ্রেষ্ঠ 
মহবুবে সোবহানি বন্ধন শালার একটা চাঁকরকে ডাকিয়। 

বলিলেন, তুমি অতিথির ব্যাঁত্রের খোরাকের জগ্য একটা 
মোট তাজা গাভী লইয়া যাও চাঁকরটা পীর আদেশ 

শিরোধার্ধ্য করিয়া একটা হুষ্পুষ্ট গাভী লইয়া! গমন 
করিল, সেই সময় বড়গীর সাহেবের একটা বৃদ্ধা কুকুর 
আলিয়া গাভীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ক্রোধভরে চলিতে 

লাগিল। গাভী লইয়! চাকরটী আহম্মদ জামিকে কহিল 
হুজুর! আপনার ব্যাথ্রের আহাঁধ জন্য গীর সাঁহেব এই 
গাঁভীটাকে পঠাইয়] দিয়াছেন । সাধুধর খ্যাগ্র হইতে 
'মীচে নামিয়া, সেই ব্যাত্রটীকে ইসারায় কহিল এ তোমার 
খাদ্য বস্ত্র উপস্থিত, আাঁর কেন, ভক্ষণ করিয়। উদর 
পরিপুর্ণ কর। রক্তপিপাসিত মাংসলোনুগী হিংজ্রক 
অন্ত আর কি সহ্য করিতে পারে প্রভুর আদেশ মাত্রেই 
ভীষ্থাকারে অঙ্গ ঝাঁড়। দিয়া গাড়ীটাকে যেমন আক্রমণ 
করিল, তৎ সঙ্গে সঙ্গেই সেই কুকুর্টা এক লক্ফেই 



৮৯ হজরত বড়পীরের জীবনী? 

ধ্যাপ্রের ঘাড়ে কামড় দিয়া আছাড় মারিয়৷ ফেলিয়া দিল, 
তিন চাঁর কামড়েই পীরের কুকুর সাঁধুব বাঁঘকে মারিয়া 

'ফেলিল। আহাম্মদ জামি গীরের কেরামত ও কুকুরের 

ক্ষমতা দেখিয়া এই বয়েত পড়িয়া! ঘলিতে লাশিল ১-- 

বয়েত। 

সাগে দরগাহে ছ্বিলান শোচু খাঁগাহি করেব রব্বানি। 
কেবর শেরণীও শরফ দারদসাগ দর্গাহে দ্বিলানি | 

অর্থ। 
এমন সাধুতীয় মৌর নাহি প্রয়োজন । 
বড়গীরের সেবায় এখন কাটাব জীবন ॥ 
দাধু হৈতে উতম গুণ কুকুর গীরের | 
যে হেতু ঘংহাঁর প্রাণ করিল বাঘের. 

গাঁধুবব পীরের কুমুধের 'আশেষ ক্ষমতা, দেখিয়। খেই 
দিন হইতে বড়গীরের দরবারে খারিয়া, পরকাল প্রাপ্তির 

জন্ধ ক্িঞ্চিং গুগুধন সঞ্চয় কবিয়াছিলেন॥ আঁর কোন 
কোন গ্রস্থকর্তা বলেশ যে, বড়গীরের কুকুল্প ব্যাত্রকে 
উদরস্থ করিয়া পুনরায় গীর়ের আদেশে জীবিতাবস্থায় 
ব্যাত্রটীকে উদগার করিয়া দিয়াছিল। 



ক্ান্চর্য কেবাঁমত। ই 

একজন খৃষ্টান দরজী হজরত বড়পাঁরের 
নিকটে মুপলমান হয় তাহার 

বিবরণ। 

আনসল কাঁদরি নামক গ্রন্থে গিখিত আছে, শেখ 

ধাহাঁরল হক কুদ্দ,সু সব্বণহ্‌ ধর্ণনা করিয়াছেন যে, একজন 
ু্তীয়ধর্মবলম্বা, দে নিজের জীবিকা নির্বাহ করিবার 
জন্য, হজরত বড় গীরের কাপড় ও গিক্হান ফেলাই 

করিয়া দিমপাত্ত করিত | পা অর্ধ পীর দরধাঁধে 

থাঁকিয়! এম্লাম ধর্দের মন্্ী অবগত হইত, খোদাঙায়াশা 

একাই বে সমুধয় জগতের অবীশ্বব ভীহার খেহই যে 
অংশী নাই এবং ভীহার পুঞ পরিগুন নাই, তিনি কাহা 
হইতে জন্ম গ্রহণ করেন নাঁই। মেই লোকটা এ কথ! 
ক্রমে ক্রমে বেশ স্পা বুঝিতে পাধিণ। ইসাযী 
পাদররিগণের মতে ঘিশু অর্থাৎ হ্ররত ইস। শবি যে 
খোদাতায়লার পুভ।, এ কথ! থে মম্পুণ অপিক, তাহাও 

তার বুঝিতে আর বাকী রহিল না। ক্রমে যতই দিন গণ 
হইতে লাগল, ততই সে এসপামধর্থা সত্য কি না, তাছ। 

বুঝিবরি চেষ্টা পাইতে লাগিল এবং গিজেদের ধর্ম 
সন্দ্ধেও অত্য অসত্যের বিচার কগিতে ঝরতে কয়েক 

[১১] 



৮২ হঞ্রৎ বড়পীরেব জীষনী। 

দিম অতিবাহিত করিয়া! দিল। আবার কয়েকদিন পরে 

মনে মনে ভাঁবিল, "মহাদ্মদ যথার্থ সত্যধর্্ম প্রচারক । 

ধাঁহার সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী বাইবেলের বা ইঞ্সিলের 

অনেক স্থানে বর্তমান রহিয়াছে, কিন্তু ছুঃখের বিষয় 
এই যে, আমাদেব গ্রীক্টীনগণ চাঁভুরি করিয়া, উহ হজরত 

ইসাঁর সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী বলিয়া প্রচার কৰেন। এখন 

ব্ধদরূপে বুঝিতে গেলে আমাদের ইঞ্জিল ও তওরাতে 

হজবত মহাম্মদ শেষনবী সন্বন্ধেই ভবিষ্যদ্বাণী পাওয়া 

ঘায়। যে হেতু হজরত ইনানবি বলিয়া গিয়াছেন, 

“আমি যেসময় তোমাদের নিকট ছিলাম সে সময় এই 

সকল কথা বলিয়া গিয়াছি যে, সেই শান্তিময় কর্তা, 
যে পবিত্র আত্মাকে জগতে প্রেরণ করিবেন, তিনি 

যাবতীয় বিষয় তৌমাদিগকে ভাল করিয়! শিক্ষা দিবেন 
এবং আমি তোমাদিপকে যাঁহ। যাহ! বলিয়াছি, সে সকল 

স্মবণ করাইবেন 7 এখন আমি তোমাদিগকে সত্য 
করিয়া বলিতেছি, আঁষাঁর গমনে তোমাদের উপকার 

ভিন অপকাঁর হইবে না; যে হেতু আঁমি না গেলে 
শান্তিময় কর্তী তোঁমাদের নিকটে আঁদিতে পারিবেন 
ধর্লিয়া বোধ হয় না, কিন্তু আঁমি যদি যাই, তবে আবশ্ঠাই 
ভীহাকে তোমাদের নিকট পাঠাইয়া দিব ৮ ইহাতে 
পৃ বোধ হইতেছে, আমাদের এন্ছে পূর্বধাদেশ স্মরণ 



আশ্চর্য্য কেরামত) তি নিবনািনিরি কের 5555/5 র বর, 
করাইতে, ধঞ্ি আঁদেশ গুলি শিক্ষা দিতে, শেষ প্রেরিত 
পুরুষ হজরত মহাঁম্মদ ( মঃ) নবি এবং তিনিই মহা গ্রন্থ 
ফোরকাণ শরিফ গ্রাণ্ড হইয়াছেন, এ পবিত্র কোরাণ 
হইতেই বোঁঝা যাইতেছে । “আগ এস্লামে হারুন 
অল কোফবে! বাতেলোন ৮ অর্থাৎ দিন এস্‌পাম সত্য 

আর কুফরিধর্মা অসত্য হায় হায়, সত্গথে গমণ 

না করিয়। সত্য ধর্মে না চলিয়া অজ্ঞানের মত ভ্রমে 

পড়িয়া অসৎ কর্মে সমস্ত জীবন কাটাইয়। দিলাম, কখন 

স্বর! পানে, কখন ব্যতিচারে, কখন অাদ্য ধা অবৈধ 

শুকর মাংদ খাইয়া, সয়তানের কুচক্রে পড়িয়। বিষয় 
কার্ধ্য সকল হারাইতে বদিয়াছি। এখন কোনটা অত্য 

কোনটী অসত্য তাহাঁও বাছিয়া লইলাম না । যখন এই 
নশ্বর জগত ছাড়িয়া পরক।লে জগত বর্ত৷ খোদ।ত। য়ানার 
নিকটে গমন করিতে হইবে এবং গাঁপ পুণ্যের হিসাঁধ 
দিতে হইবে, তখন তীহাকে কি বপিয়। উত্তর দিব । এখন 
উপায় করিলে, চেষ্টা দেখিলে, তবেত পরকালে মুস্তি 
লাঁভ করিতে পারব । এখনও যদি ম্থপথ গ্রাড হইবাক 
উপায় দেথি, পরকালে পার হইবার কণধার 
হজরত বড়গীর সাহেখকে ধার, তবে নিশ্চয় ভবপারে 
গার হুইব। ভীঁহার চর্ণতলে পড়িলে অধ*্/ই তিনি 
পথহার! ব্যকিকে পথ দেখা ইবেন, ভবপারে পাঁর খৰিতে 



৮৪ হজবৎ বড়গীরের জীবনী । 
৯৬ পপ ৯৬০ 

হইলে এসময় বডগীর ব্যতীত আর 'শন্ নাবিক মাই ; 
উপধুক্ত কর্ণধার তিনই, তীহারি এস্লম তারতে আরো” 

হণ করিয়া যদি ভব্পাঁরে পার হইতে পারি, তবে এই 

গময় হুইতে তাহার চেষ্টা করি। যিনি ভব-্নদী পার 

করিধায় কর্তা তাহারি নদীর তীরে বসিয়া থাঁকি, বৃথা 

কেন বক্তি সময় টুকু নষ্ট করিয়া ফেলি। শ্রীষ্টাপ 
দরজি এই ভাবিয়া হজরত মহুবুধে সেবিহানি বড়গীর 
সাহেবের নিকটে যাইয়া! এস্লাঁম ধর্ধে ও অন্ুত্মরণ ব্রেতে 

দীর্গিত হইল | হজরত বড়গীর সাহেব তাহাকে এস্লাম 

ধর্োর রীতি নীতি গুলি ভালরূপ এরকারে শিখন দিয়া॥ 

সঈল পথ দেখাইয়। দিলেন। নব দিক্ষিত মুগলমান 

এগুলাম ধর্মে দীক্ষিত হইয়া, সকল পথের সন্ধান বুঝিয়া 

আবও ভয়ে ভীত হইয়া ভাধিতে লাগিল । হাঁয় হায় 
পুর্বে জানিতাম না যে স্বর্গে যাইতে পথে কতকগুলি 
বিপ্ন আছে, মনে করিতে গেলে হৃরপিগু-সথখাইয়া মায়। 

সর্ব শরীর রোমাঞ্চিত হয়ঃ কি ভক্নীনক পথ। প্রথমা 

বস্থায়--সৃত্যু পময় কি কঠিন যন্ত্রণা, দ্বিতীয়--মনকের 

নকির আসিয়া কঠিন প্রশ্ন কবিবে, তাহার প্রশ্নেব প্রতি 
উত্তর দিতে না পাঁরিলে ভয়ানক বিপদ ) তৃতীয়--কধর 
সমাধিস্থ স্থানে এই পৃথিবী কঠিন কঠিন শাস্তি করিবে, 
গরঙ্ডিগীছে যেখন ইক্ষুপেযণ করে তত্দ্রপ স্বৃ্িকায় অস্থি 
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পাঞ্জর ইত্যাদি স্বর শবীরটাকে প্যেণ করিবে। হায় হাঁয়। 

কবরে কি ভয়ানক শাস্তি নির্দারিত আছে। ভূতীয়তে 

হাঁসর মাঠে গকল কাঁধের হিগাঁধ নিকাস দ্রেওয়া কি 

ভয়ানক ব্যাপার ! এইরূপ গ্রকাগ চিত্তা করিয়! হজরত 

ধড়গীর সাহেবের নিকট কীঁদিতে ফীদিতে থখগিলেন। 

হুজুর! পরম গুরু গতিতপাঁধন, অধম তার*, শকুণের 

কুলকাঁণ্ডারি ভব পারের কর্ণধাঁর ! বল্গুন_কবরের শান্তি ও 

মনকের নফিব ফেরেন্তাদিয়ের কঠিন গ্রশ্ম হইতে কেমনে 
রক্ষা পাঁইব? তখন দয়ার আধার, গীরগুণধর শিষ্যকে 

বলিলেন, তুমি নির্ভয় অন্তরে থাক, তজ্জন্য তোমাকে 
ভয়ে ভীত হইতে হইধে না। যখন তোমার সমধিস্থলে 

মনকের ও নকিয় স্বীয় দুতঘবয় ভয়ানক মুর্তিতে আসিয়া 

দিন ধর্ম ও ইমান বিশ্বীসেব বিখয়ে প্রশ্ন করিবেন, তখন 
তুমি ভীহাদিগকে এই গ্রতিউত্তর দিও? কেবলগাঞ্র 
আমার নাম উচ্চারণ করিও, তাহা হইলেই ভীহার! 
তোধাকে অন্য আর কিছু না! ঝলিয়া চলিয়া যাঁইবেন 
ফাধধান আমার নাম ব্যতীত আব কিছু, বলিবাঁর চেষ্টা 
করিও মা | কিছুদিন পরে মধ দীক্ষিত যুপলমীনটী 
ম্ৃত্যুমুখে পতিত হইলে, সকলে তাহা সদ্গতি করিয়া 
যে যাহার নিজাঁলয়ে ফিরিয়া আগিলে, ওদিকে কব মধ্যে 
মনকের নকির স্বর্গীয় দুতদয্ন খুঁত ব্যক্তিকে ভীমরবে 



৮৬ হজরৎ বড়পীরের জীবনী। 

জিজ্ঞাস! কাঁরলেন, হে কবরস্থিত ব্যক্তি | সত্য করিয়া 
বল তোমার দিন ইমান কি? তখন “তিনি বলিলেন, 
আমার দিন ও ইমান “মহিউদ্দীন আব্দৌল কাদের” 
ফেরেস্তদিয় এই উত্তর পাইয়া নিরধ হইয়] রহিলেন, 

বহুক্ষণ পরে খোদাতাঁয়ালার নিকটে প্রার্থনা করিলেন। 

“ইয়া রাব্বাল আরদে খাস্সাষায়ে আন্ত। 
তায়ালামোল জাহেরা গামা ইয়াখফা।” 

অর্থ। 
হে আকাশ ও পুথিবীর স্থপ্িকর্তা প্রতিপালক, দাতা 

ঘয়ানু খোদাতাঁয়ালা অন্তর্ধ্যামী! তুমি খোঁপন ও 

প্রকাশ্থের সমুদয় তত্বই অবগত আছ, তোমার অবিনিত 
জগত মধ্যে কিছুই নাই | আমরা ধাঁহাকে প্রশ্ন 

করিয়াছি, সেই ব্যক্তি তোমার বন্ধুধর মছবুবে মরগুব,। 

মহিউদ্দীন আবদোল কাদের নাম ব্যতীত খাঁর অন্থা 
কিছুই গ্রতিউন্তব দেন নাই । এখন ইহার জদ্য যাহা 
আদেশ হয় আমরা তাহাই করিতে ধাধ্য। তখনই দাতা 
দয়াময় ধিশ্বপাঁলকের নিকট হইতে আদেশ হইল, আমার 

পরম সুহৃদ বন্ধুবরের নামের গুণেই আমি উহাকে 
কৃপা করিয়া কবরের শাস্তি হইতে রক্ষা করিয়া এবং 
কঠিন সেতু পার করাইয়া, হিদাব হইতে নিষ্কৃতি 
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দিয়া, সর্ব উৎকৃষ্ট ব্বর্গমধ্যে স্থান দিব । এখন উহার 

জন্য ব্বর্গের ছিদ্রে দিয়া ব্বর্ন্থখে ছ্থী দির এ কবর 

মধ্যে শয়ত্বে রক্ষা করিব প্রতুর আদেশ শিখোধার্যয 

করিয়া মনকের নকিরদয় তথা হইতে চলিখা গেলেণ 

এবং তথ্দণ্ডেই স্বর্গের স্থশীতল সমীরণে স্বৃতার প্রাণ 

গ্রাণ্ডা হইল, দেখিতে দেখিতে স্বর্গের সুগন্ধ আসিয়া 

তাঁহার সমাধ স্থান আঙমোদিত করিয়া দিল। অধম 

লেখক বলেন, যে ব্যক্তি পরম গুরুর আজ্ঞা পালনে 

বাধ্য হয়, তাহার প্রতি তীাহাঠ গর অন্ুুগহ করিয়া 

পরকালের পথ পরিক্ষার করিয়া দেন) ইঈশ্বরও তাহার 

প্রতি ক্কপা করিয়া ,শোন্তি বাবি ধর্ষণ কবেন। কিন্ত 
ভগু গুরুর ভক্ত হইলেই তাহার ইহকাল ও পরকাল 
সকলই নষ্ট হুয়। 

একজন এমনব।নী খৃষ্টান বড়গীরের 
নিকট মুঘলমান হয় তাহার 

বিবরণ । 
মেরাতল ফায়েজান নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, 

শেখ আবুমসউদ্দ কারি হইতে বর্ণিত আছে যে, 
একদিন এমনদেশ হইতে একজন ুষ্টান আসিয়! 



৮৮ হুজরৎ বড়গীরেব জীবলী। 

হজরত বড়গীরের নিকটে এম্লাম ধর্মে দীক্ষিত হইয়! 

মুদলমান হইল হ্ন্দরত তাহাকে আঁপনাঁর পার্থ 
ব্সাইয়া ছিজ্ঞাসা কারলেন; আপনি বি বুঝিয়! 
ইমায়ী ধর্ম ত্যাগ করিয়া এস্লাম ধর গ্রহণ করিলেন। 

অব দীক্ষিত্ত মুললমীনটা কহিলেন, গুজুর! আমি সদা 

অর্ধবদা সত্য ধর্ম প্রাপ্ত হইখার অন্য মনে মনে চিস্তা 

কষপ্বিতাম এবং জগত পিতা বিশ্বপালকেন্র নিকটে 

করপুটে এই বলিয়! গ্রার্থনা করিতাঁম হে জগদীশ্বর ! 
ঘাঁপনার অত্য ধর্থী এ সময কোনটা তাহা আমাকে 

চিনাইয়। দাও, তাহা চিনিতে পাঁরিপেই তবে আমি 

তোমাকে চিনিতে পারিধ, নতুবা আমার দশ! কি 

হইবে । প্রভূ! আমি কোন ধর্মে থাকিলে সত্য পথ 

পাইয়া তোমার অর্চনা! ও সাধনা করিতে করিতে 

বক্তি জীবন টুকু কাঁটাইয়া দিই? হে খোদাতায়াল 
অমি জগতের স্থুথ চাইনা, সন্মান চাইনা, সম্পত্তি 

চাইনা, চাই কেবল তোমাকে; যাহাতে আমি 

পরকালে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিব তাহাই চাই। 
যে দিন আমি সরল মনে সরল পথ প্রাপ্ত হইবার 
জন্য তন্ম-চিতে দয়াময়ের নিরুট প্রার্থনা করি সেই 
দিন হইতেই আমার মন প্রাথ এস্লাম ধঙ্খের দিকে 

ধাববান হইল। এমন কি এ কথাটা ম্মরণ হইবার 
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পরেই আমার সর্ব শরীর আনন্দে নৃত্য কবিতে ঘাগিল। 

আঁবার ভািতে লাগলাম, যদ্দ কৌন উপযুক্ত সাধু পুরুষ 
আমার ভাগ্যে ঘটে তাহা হইলে সংসার মায়া ত্যাগ 

করিয়া, হজরত ইসা আলায়হেস্পাল্লামেব মত ধৈরাগ্য 

বেশে নিজ্ঞন স্থানে ঈশ্বর আঁবাধনাঁয় নিমগ্ন হই। 
এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে একদিন দ্বগ্পে হজরত 

ইসা নবি আপিয়! দেখা দিলেন, তৎপরেই আমাকে 
কহিলেন, হে প্রভু ভক্ত সত্য পথ অগ্বেষণকাধী 1, তুমি 
বোগ্দাঁর শরিফ যাইয়া হজরত আঁধৃদোল কাঁদের মহবুবে 

সৌঁবহানি রহমাতুষ্লা আলায়হের নিকটে এস্লাঁম ধর্ধা 

গ্রহণ করিয়া, মনের ইচ্ছা উহার কাছে গ্রকাশ করিলে, 
তিনি তোম।কে দয়া করিয়া গুপ্ত তত্তেব সন্ধান ঘলিয়! 
সাঁধু্ণের যে পথ মেই পথ দেখাইয়া] দিবেন। এই 
পঞ্চম শতাব্দির মধ্যে হজরত বড় গর সাঁখেবের তুল্য 
জগতে দ্বিতীয় এমন কেহ আব সাঁধ্‌ পুরুষ নাই । যাও 
শীঘ্র তাহার নিকটে অনুসরণ ত্রতে দীক্ষিত হইয়৷ জগতে 
অক্ষয় কীত্তি স্থাপন কর, এই বলিয়া তিনি অন্তর্ধ্যান 
হইলেন, তখনই আঁম।র নিদ্রা ভঙ্গ হইল। এ্রাতঃকালে 
স্বপ্নের কথা ম্মরণ হইতে এমন দেশ ত্যাগ করিয়া 
বৌঁগদাঁদ শরিফে আপিয়া আপনার স্মব্রণাঁগত হইয়।ছি, 
এখন কৃপা করিয়া! এ অধমের মমব1&। পূর্ণ করিয়া! দিন। 

[১২] 



৯৯ হঞ্জরৎ বড়গীরের জীবনী । 

হজরত বড়গীর সাঁহেব তাহাকে গুরুমন্ত্র দানে সাধুদিগের 

গথ দেখাইয়া গুপ্ত বিদ্যায় শিক্ষিত কিয়! দিলেন। 

থন্বেষণ কর তারে পাইবে নিশ্চয় । 
মনবাঞ্থ। পুর্ণ হবে, বিধির কৃপায় ॥ 

হজরত বড়পীরের প্রশ্রাব দর্শন করিয়। 
চারশত ইহুদী মুসলগান হয় 

তাহার বিবরণ । 

মনকাঁবে আওলিয়া নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, 
আবুল মায়ালি (রঃ) বলিয়াছেন যে, একবার হজরত 

মহবুবে সোবহানি রহ্মাতুল্প। আলয়ছে কঠিন বিয়ারামে 
পড়িয়া শধ্যাগত হইয়াছিলেন, তাহার সে অবস্থা দর্শন 
করিলে, যাহার পাঁযাঁণ ছদয়, তাঁহীরও প্রাণে আথাত 

লাগিয়া! বিদীর্ণ হয়। সে অবস্থা দর্শন করিলে বর্াকালের 
ঝরণাঁর ন্যায় আখি পল্লব হইতে জল পড়িতে থাকে৷ 
পথিকের প্রাণও ব্যথা লাঁগে। তাহাতে তীহার শিষ্য ও 
ভক্ত মগুলীগণ কি আঁর থাকিতে পাবে? কীতরাবস্থ] দর্শন 
কবিয়৷ ভক্তগ্ণণ বলিলেন, হুজুর! আপনি বিয়ারামে 
পড়িয়া যেরূপ কষ্টভোগ কগ্িতেছেন, তাহা দেখিয়া 



আম্চর্যা কেমামত। ১ 

আমাদের গ্রাণে বড় ব্যথা হইতেছে, আপনি যদি আজ 

করেন তাঁহা হইলে একজন বিজ্ঞ হাকিম আনাইর! 

আপনাকে দেখাই। তখন তিনি বঞিলেন। আমাৰ 

বিশ্লারাম আরোগ্য করিবাঁর জন্য হাঁকিম আনয়ন করায় 

আমার বন্ধুর অধম্মান করা হয়, কেন না৷ হাকিমের 
নিকটে বিয়াামের পরিচয় দিতে আগার পরম খদ্দু বিপদ 

বিনাঁশক আন্তর্য্যামী খোঁদাতায়ালার গ্রানি করা হইবে। 
আমার ব্যাধি আঁরোগ্যকারী সেই শান্তিময় অগতকর্তা। 

আঁমি তাঁহাকে ব্যতীত আর অন্য কাহারও নিকট সাহায্য 
চাহি না ও কাহীকেও আমার সাহায্যের জন্য আনায়দ 

করিব না, যেহেতু সেই বিশ্ব ব্রক্মাণ্ডের কর্তা সকল 

স্থানেই বর্তমান। যখন তাঁহার পরম বন্ধু এব্রাহিম (আঃ) 
নমরূদ কর্তৃক অগনিত নিক্ষেপ হুইয়াছিলেন তখন উদর 
ভাহাকে সেই গ্রবল ছ্বলত্ত ছুতাশনে রক্ষা! করিয়াছিলেন। 
ঘখন হজরত মুসাঁকালিধুল্লা ফেরাউন কর্তৃক বিভাড়িত 

হুইয়া নীল নদীতে খাপ দিয়া গড়েম, তথন সেই দাতা 
দয়ালু তাহাকে মলিল মধ্যেই পথ প্রশস্ত করিয়। বব] 
করেন এবং এ নদী গর্ভেই পাঁপিষ্ঠ ফেরাউনের গ্রাগ 
সংহাঁর বরিয়! ভক্তকে আনন্দিত করেন। যখন হজরত 

ইউনুছ (আঃ) তরণীতে আরোহণ করিয়াছিলেন, সে 
সময় নাবিকগণ তাঁহাকে পাপী বলিয়া ঘুণ।র সহিত সমুদ্রে 



৯২ হজরৎ বড়পীরেব জীবনী । 

ফেলিয়া দেয। তখন একটা মৎস্য আপিয়৷ হজরত 
ইউনুছ নবিকে উদরস্থ কবিয়াছিল। যে খোদাতায়ালা 

ইউনুছ আঁলারহেস্সাল্লামকে মৎস্তগর্ভে রক্ষা করিয়া- 

ছিলেন) তিনি কি আঁমাঁর নিকটে নাই? তবে কেন আরগি 
আন্য চিকিৎসক আনায়ন করিতে আদেশ করিব। 

ইহাঁব কিয়গ্কষণ পরেই হজরতের গ্রআব ত্যাগ করিবার 
ধেগ হওয়াতে খেদমতগার একটা পাত্র আনিয়! 
সম্মুখে রাখিয়া গেল। হজরও সেই পাত্রে প্রত্রাব ' 
করিয়া চাঁকরটাকে লইয়া.যাইতে বলিলেন, খেদমতগাঁর 

পাত্রটা লইয়৷ যাইবার সময়ে কহিল, হজরত ! আজ্ঞা 
করুন ত কোঁন হাকিমকে গ্রআাব দেখাইয়া রোগের 
পরীক্ষা করাইয়া! আসি। হুজুর আঁজ্ঞ! করিলে, খেদমত- 
গার পাত্র লইয়া একজন বিখ্যাত ইহুদী হাকিমের 
কাছে উপস্থিত হইয় তীহাঁর সম্মুখে সেই পাঁত্রটা রাখিয়া 
দিল। সেই ইন্ুদী হাকিম সাহেব, পাত্রের প্রআঁব 
পরীক্ষা করিয়া, খেদমতগাঁরকে জিজ্ঞাদা করিলেন যে, 
এই পাত্রে মধ্যে কাহার প্রজাঁব পরীক্ষা করিতে 

আনিয়াছ, তাহা সত্য করিয়! বল। ভৃত্য কহিল; তীহার 

নাম হজরত মহবুবে সোবহাঁনি সৈয়দ আঁব্দোল কাদের 
ভ্বিলানি রহমাতুল্লা আলায়হে। ইহুদী হজরতের নাঁম 
শ্রবণ কবিবামাত্র উৎফুল্লচিওে বলিলেন, “্ফাহাজাল 



আঁম্চধ্য কেরামত। নত 

মারজো ইল্লা মারাজো এস্‌কে এলাহি” অর্থাৎ ঈশ্বর- 

প্রেমের বিমার ডিম অন্য বিয়ারাম নয়। এই 

বলিয়া তিনি ভক্ভিভরে মহা বচন উচ্চারণ করিলেন, 

“লাএলাহা ইলাল্লাহ্‌ মহাম্মদোর রাহলোল্লাহ্‌” ঈশ্বর 

ব্যতীত উপায় নাই, মহাম্মদ তাহার ধর্মগ্রচারক ঘজ্ঘ। 

এই বলিয়! তিমি তখনই মুসলমান হইয়া গেলেন। এই 

সংবাদ শ্রবণ করিয়া ইচ্ছাদী পল্লী হইতে অনেক লোঁক 

আসিয়! উপস্থিত হইল, কেহব| তাহার নিকটে যাঁইয়! 
আশ্চর্য্য জ্ঞান করিতে লাগিল, দেখে যে তাহার সর্বঞ্ছে 

মুগন্ধের ফোঁয়ারা ছুটিয়াছে ; তাহা দেখিয়া! কেহ কেহ 
জিজ্ঞাঁসা করিল, আপনি কি বুঝিয়া মুমলমান হইলেন। 
তখন তিনি পাত্র দেখাইয়। বলিলেন, বলায় আর আবশ্যক 
কি তোমর! উহ! দেখিলেই বেশ স্পঞ্ট বুঝিতে পাঁরিবে। 
যখন তাহারা পাত্রের কাছে যাইয়া দেখিতে পাইল, দেই 
পাত্রের গ্রত্াৰ হইতে মেখফো, আতর, আন্ঘর ও 
গোলাপের স্গন্ধিতে ধিষোহিত করিয়া তুলিয়াছে। 
তখন তাঁহাবা সকলেই কহিল, পাল্রটী ধীঁহার, শিষ্চয় 
তিনি মহান সাধুপুরুঘ পরম তাপযিক অলি স--আল্লাহ্‌) 
এই বলিয়া সকল ইহুদীগণ পবিজ্র কলেম! অর্থাৎ মহা 
বচন পাঠ করিয়া মুসলমান হইয়া গেল। এমন কি 
চারি শতের অধিক ইচদীগণ স্ব পরিধরে খেদমতগরের 



৯৪ হজরত বড়পীরের জীবনী ! 
পিপি 

সমভিব্যাহারে বড়গীর সাহেবের বাঁটাতে আদিয়া উপস্থিত 
হইল। হজরত বড়গীর সাঁহেধ সেই ভূত্যের মুখে এই 
শুভ সংবাদ জ্ঞাত হইয়া তাহাদিগকে আপনার কাছে 

ডাকিয়া লইলেন। তাঁহারা যখন একজ্রিত হইয়া পিরান 

গীরের সন্মুখে দীড়।ইল, হর্জরত তাঁহাদের গ্রতি যে 

কৃপা দৃষ্টিতে চাহিলেন তাঁহাতেই তাহারা গুণ্ুবিষ্ঠা পাণ্ড 
হইগা মহ! তপন্বী সাঁধু হইয়া! গেলেন। তৎপরে সকলেই 

হজরতের নিকটে গুরুমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া স্থপথে গমন 
করিয়া স্বর্গগামী হইস়্াছিলেন। 

সাধুর শৌবভে, মত হয় যবে, জগতের অলিকুল। 
লভিতে সে ধনে, বাঁচা সদা মনে, তাই প্রাণ হয়ব্যাকুল ॥ 

০০০ 

একজন খৃষ্টান ও একজন মুলমান 
ধর্ম সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক করে 

তাহার বিবরণ। 
মনজের আওলিয়া নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, 

একদিন হজরত গওসল আজম রহমাতুলা আলায়হে 
পথিমধ্যে যাঁইতেছিলেন, দেখিতে পাঁইলেন থে, দুইটা 
লোক যাইতে যাইতে ধর্ম নন্বপ্ধে নানাবিধ তর্ক বিতর্ক 



আঁচ কেমাদত। ৫ 
টির রা 58587 
করিতেছে। তাহাদের ছুই জনের মধ্যে একজন এগুল।ম 

ধর্মীবলম্ষি মুগলমান, দ্বিতীয় ব্যক্তি খৃষ্ীয় ধর্মাাবনন্ি 
ইসায়ী। যুদলমানপ-আপনাব ধর্ঘা গাচারক প্রেরিত 

পুরুষের কথা ঘলিলেন, হে ইসায়ী! ভুগি জাননা কি 

ছিনি স্গি না হইলে স্বর্গ, মর্ত্য। আকাশ, পাতলি, শদঃ 
নদী, দেব, দৈত্য কিছুই হইত না। শ্রাথষেই আল্লা 
প্রেরিত পুরুষের নুর জ্যোতিঃ স্গ্থি হইয়া মেই জ্যোতি 
হইতেই সকল বস্তর হছজন হয়। এই শেষ নধির 

পৃষ্ঠেই মহর নবুওত অস্িত, ভীঁহারই পৃষ্ঠবেশে মহা বচন 
লিখিত আঁছে “লাঞলাহ! ইল্লারাহ্‌ মহান্মাদোর রাস্থিলো" 

ল্লাহে” ডাহারই পুষ্ঠদেশের মহর নবুওতের চিত্রে আঁকিতে 
গিয়া খু ধর্মাবলম্ি গ্ুরিয়া নিবাদী গোঁলেমান ফারসি 
রাজি আল্ল! আঁদহো। এম্লাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। 

উীহারই তি দয়াময় দয়] করিয়। মহা! গ্রঙ্থ পিজ্জা কোরাণ 
শরিফ অবতীর্ণ কয়েন। উাহারই সত্য ধর্মী পুথিবী 
ব্যাপিয়! প্রচার হইয়া! পড়ে, তাহারই লকব সাফিয়েল 
মজ্নবিন, রহমাতুল্লেল গালাগিন, অর্থাৎ সেই পুজ্যপ 
নবি ভীহার উম্মত মঞগুলীর উপরে তিনি দয়ার শাগর, 
পরকালে কেয়ামতের দিবে পাঁগী মগ্ুলীর সহায় কর্তা, 
তীর দয়ার ও ব্যাখ্যার শেষ নাই, সেই নধির উল্মাত 
আমি, ধিনি মেয়ারাদ রজনীতে স্ব নরক ও সপ্ত 



৯৬ হুজবত বৃড়গীরের জীবনী । 

আকাশ দর্শন করিয়! খোদাতায়ালার সহিত নবধূই সহজ 
কথ! কহিযাছিলেন। খাঁহার কথা অবিশ্বাস করিয়। 

একজন ইহুদী পুরুষ, ভ্রীরূপ ধারণ করিয়া সাতটা সন্তান 
প্রসবের পরে পুনরায় পুরুষ অঙ্গ প্রাণ্ড হয়। তাহা 

শুনিয়া ইসায়ী আপন প্রেরিত পুরুষ ইস নবিব ব্যাখ্য! 
বর্ণনা করিতে আরভ্ত করিল, হে মহান্মদি! যখন 
আমাদের ইসাঁনবি জন্মগ্রহণ করেন, তখন ইহুদীগণ হজরত 

মরিয়ম ইসাঁর মাঁতাঁকে ব্যভিচাঁরিণী অপবিভ্রতা রমণী 
বলিয়া ঘোষণা করে, তাহাতে তিনি বিরভ না হইয়। 
নিজের অপবাদ দুব করিধার জন্য আঁপন সন্তানকে 
সাক্ষ্য করিলেন। ইহুদীগণ মরিয়মের পবিভ্রতীর বিষয়ে 
বালককে জিজ্ঞাসা করিলে, তখন হজরত ইসা (আঃ) 
ছুই দিনের শিশু মাত্র এবং মাতার পবিত্রতার বিষয়ে 
সাক্ষ্য দিলেন, দেখুন, তখন তিনি ছুই দিবসের বাঁল্যা- 
ধন্থায় কথ! কহিয়াছিলেন। আঁর তাহার বাঁক-শক্ি 
এতদূর পর্য্যন্ত প্কর্তি ছিল ঘখন তিনি যাহাঁকে যে 
আশীর্বাদ করিতেন তখনই তাহা তহার জন্য ফল্দায় 

হুইত। বায় কথায় বিয়ারামি দিগকে দয়! কবিয়া 
আঁবোগ্য করিয়া দিতেন, অন্ধকে চক্ষুদান করিতেন, 

স্বতাকে জীবিত করাইতেন। এমন কি ইস! মসিহ্‌ 
নহজ নহত্র, লক্ষ লঞ্চ দেশ দেশাম্তরের সৃতদদিগকে 



আম্চধ কেরামত ! ম্৭ 

“কোমবাজ্নাল্লাহ্‌” বলিয়া জীবিত কবাইয়া দিতেন। 

এই ধলিয়া তিনি মুসলমানকে লক্ষ্য করিয়! বলিলেন, 

এরূপ আশ্চর্য্য ক্ষমতা আমার ইদামসিহের যেমন ছিল, 

তদ্রুপ তোমার নবি কি মুত ব্যক্তিক্ষে জীবিত করিতে 

পারিতেন, বল দেখি? তোমার নবি অপেক্গা ইদা 

নবির এ ক্ষমত বেশী ছিল কিনা? মুসলমানটী হজরত 

মহান্মদ মস্তফ (সঃ) য়ের মৃতকে জীবিত করা বিষয়ে 

অজ্ঞ থাঁকায়, আর কিছুই উত্তর করিতে না পািয়া, 

আপনাকে পরাঁভব মনে করিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। 
তাহা দেখিয়া হজরত বড়গীর হেব ইসায়ীকে, লক্ষ্য 

করিয়া কহিলেন, তুমি যাঁহা কিছু হজরত ইপা আঁলায়হেম্‌ 
সালামের গুণ বর্ণন] করিয়াছ তাহা! সকলই সত্য, একটা 
কথাও অসত্য 'নয়। তবে কেবল হজবত ইসা মর্সিহ 
যে মৃতকে জীবিত করিতেন, আঁর আমার পয়গম্বর 
হজরত মহান্মদ (সঃ) কি স্ৃতকে জীবিত করেন নাই? 
তাহা তোমবা উভয়ে কেহই জ্ঞাত নহ, এজন্য ধোঁধ হয় 
বনিতে পারিলে ন* শুন, আমি তাহার মৃত ব্যভিকে 
জীবিত করার বিষয় বর্ণনা করিতেছি। 

যে সময় হজরত মহম্মদ ( সঃ) পেরিতগ্লাভ করিয়া, 
এম্লাম ধর্ম স্গোৌরধে প্রচার করেন, সই সময়ে এমন 
হইতে একদল-খুষ্টাম ইদায়ী হজরতের নিকটে, মুখলমান 

1১৩] 



৯৮ হজয়ৎ ব্ড়গীরের জীবনী । 

হইবার জন্য পবিদ্র ম্তাধামে আসিয়। উপস্থিত হয়। 
কিন্তু পথিষধ্যে বিধন্মীগণের সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে 
তাঁরা প্রথমেই হজবতের কথ! জিজ্ঞাসা! করে, তখন 

আবুজেহেল তাহাদিগকে কহিল, তোমরা! মহাম্মদের 

অন্বেষণ কি জন্য করিতেছ? তীহার সঙ্গে তোমাদের 

আবশ্যক কি? তখন এসম বাঁসীগণ কহিল, তোমাদের 

মক্কার মধ্যে ঘিনি ধর্দ্ম গ্রচার করিতেছেন, ভীহার নিকটে 

আমরা এসুলাম ধর্মে দীক্ষিত হইয়! মুসলমান হইবার 
জন্য আসিয়াছি। আঁবুজেহেল উপহাসচ্ছলে কহিল, 

তৌঁমর। যদি মহাম্মদকে (সঃ) প্রেরিত পুরুষ তত্ব-বাহক 

খ্িয়! বিশ্বাস করিয়া থাঁক, তবে তীহার নিকট কোঁন 
একটা মাঁজেজা অলৌকিক ঘটন! দেখিয়া লও, তাহা 

যদি তিনি দেখাইতে পাঁরেন। তবে তাঁহার নিকট মুসলমান 
হইও এবং তীহাঁকে পয়গন্ঘর বলিয়] বিশ্বীদ কৰিও, তিমি 

যদি বহু দিবসের স্বৃত ব্যক্তিকে কর্‌ হইতে জীবিত 
রাইতে পারেন, তবে আমক্নাও তোঁমাদের সহিত 

মুসলমান হইব। এমন বাঁসীগণ তাহাদ্রে কথায় সম্মত 
হইয়া মন্ধার ধর্মড্রোহীগণকে সমভিব্যাহারে লইয়!] 
হজরত মহাঁম্মদ (সঃ) এর নিকটে উপস্থিত হইয়া! 
কহিল, হে মহাপুরুষ সঙ্যধর্শা গ্রচাছক ! আমরা এমন 
হইতে আপনার নিকটে আঁসিয়ছি, আপনি কবরস্থিত 



আশ্চধা কেয়ামত । ৯৯ 

মুত ব্যক্তিকে জীবিত করাইয়া যদি দেখাইতে পারেন, 
তাহ! হইলেই একা গ্রচিতে সকলেই আমরা মুসলমণন 

হই। হজরত মহাঁম্মদ (সঃ) কহিলেন, ভাপ চল 

এখনই কবরস্থানে গমন করি। এই কথা শুনিয়া 

সকলেই কবরন্থানে গমন করিল, মকার শত সহজ 
লোক দেখিবার জন্য আঁসিয়৷ একত্রিত হইল। তাহার 
মধ্যে একজন প্রাচীন বৃদ্ধ তিনি পিতৃপুর্যগণের 
মুখে ক্রমান্ধয় শুনিয়া আঁসিতেছলেন যে, এখাঁনে 

ধন্থ শতাব্ছি পর্য্যস্ত একটী সমাধি আছে, কিন্তু তাঁহার 
কোন চিহ্ছই নাই, কেধল গ্রবাঁদ ছিল যে, এইস্থানে 
কোন লোকের একটী কবর আঁছে। সেই গ্রাচীন 
বৃদ্ধ হজরত মহাম্মদ (সঃ) কে, বলিলেন, আপনি 

এই কবরস্থিত মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করিয়! দেঁন। 
হজরত রম্গল করিম (সঃ) দেই কখরদিকে লক্ষ্য করিয়া 

কিছু ধলিবাঁর পরে একটী ভীমকায় মহাঁবলবস্ত পুরচ্ধ 
ছুই হস্তে ছুইটী অগ্নিময় মন্দিরা থা করতাঁশ লইয়া, 
কধর হইতে উত্থিত হইয়া দাড়াইল এবং হজারতকে 
আপনার -পাঁলাম জানাইল। হজরত সালামের উত্ভব 
দিয়া, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা] করিলেন, আপনি কোন 
ধর্মীবলম্বী? তিনি কহিলেন, আমি মুসারী ধর্্মীধলক্ষী 
“ইহুদী । হজরত মুসার ধর্ম প্রচারের পরে আমার মৃতু 



১০৪ হজরৎ বড়গীরেব জীবনী । 

৯০৭ াাশাাীশীশীীশ
ী 

হয়, সেই অবধি আঁমি কবর মধ্যে নানারূপ প্রকারের 

শৃস্তি ভোগ কবিতেছি। হজরত কহিলেন, জগতে 

এমন কি পাঁপকার্ধ্য করিয়াছিলে যে, তড্জন্য এরূপ 

শান্তি ভোগ করিতেছ। নে ব্যক্তি কহিল, হজরত ! 

আমি জগতে গাঁন গাহিয়া মন্দিরা বাঁজাইয়। জীবিকা! 

নির্বাহ করিতাম তজ্জন্য আমার হস্তে অগ্নিময় মন্দির 

ছুইটা, ইহার উত্তাপে আমার সর্ববা্ জ্বলিয়া ছাই ভন্ম 

হুইযা যাঁয়। পুনরায় হজরত তাঁহাকে জিজ্ঞীঁস1 করিলেন, 

সত্য করিয়া বল, আমি স্থল কিনা । তখন ০ খ্যক্তি 

কহিল, আপি শেষ প্রেরিত রক্জুল, আপনারই সংবাদ 

তওরাত ও ইস্জিল গ্রন্থে আছে আমিও ভক্তিভরে 

আঁপনাঁর কলেমা উচ্চারণ করিতেছি, “লাএলাহা 

ইল্লাহ্‌ মহাম্মদ রাস্থলোল্লীহে” ঈশ্বর ব্যতীত উপাস্ক 

দেবতা নাই মহাম্মদ তাহার প্রেরিত রস্গল। তিনি 

এই মহাঁবচন পাঁঠ করিতেই তাঁহার হস্তস্থিত অগ্িময় 

মন্দিঞ। ছুইটী তৃতলে পড়িযা গেল, তিনিও লোঁক 

লোৌচনের অদৃশ্ট হইয়া কথব মধ্যে লীন হইয়া! গেলেন। 

তাহা দেখিয়া এমন বাসীগণ ও অন্যান্য কোঁরেশগণ 

পবিত্র কলেম! পড়িয়া মুসলমান হইয়া গেল, কিন্ত 

হতভাগ্য ভুর্্মতি আধুজেহেল মস্তক হেট করিয়া পলায়ন 

করিল। হে ইসাী খুষ্টান! তোমার ইহাতেও যি দু 



আশ্চর্যা কেয়ামত। ১৭5 

বিশ্বাস না হয়, তবে আমি একজন সামীন্যলোক হজরত 

মহাম্মর (সঃ) য়ের উন্মাত।| এস, আমার সমভিব্যাহাঁরে 

এস, মৃতকে জীবিত করিয়! তোমাকে দেখাই। ইহা 
শুনিয়া নাঁছরাণী, হজন্নত গওসে সামদানি আবৃদোল 

কাদের ভ্বিলানি বড়গীর নাহেবের সঙ্গে কবরস্থানে চলিয়া 

গেল। একটা পুর্বাতন কবরের নিকটম্থ হইয়া! বড়গীর 
সাহেব উচ্ছৈঃস্বরে কহিলেন, উঠ, “কোমবাজনাল্লহ” এই 
শব্দ বলিবামাত্র কবরস্থিত মৃত জীবিতাবস্থায় উঠিয়া! 
বুড়গীর সাহেবকে সালাম জানাইলেন। হজরত গীর- 
সাহেব তাহার সালামের উত্তর দিয়া, তাঁহাকে নিজস্থানে 
গমন করিতে বলিলেন। পরে সেই ইসায়ীকে বলিলেন/ 
আমাদের যখন ঈশ্বর কৃপায় স্ৃতকে জীবিত করিবার 

ক্ষমতা আছে, তখন তিনি যে পারিবেন নব] গায়েন 

নাই এ কথা কে আঁর অবিশ্বাস করিবে। যখন আল্লাহ্‌ 
তায়ালা সকল পয়গন্থর হইতে হজরত মহাম্মদ (সঃ) 

কে শ্রেঠতা দান করিয়াছেন, ঘখন তিনি অঞ্গুলির 
ইসাঁবায় চক্দ্রকে ছুইভাগে বিভক্ত করিয়া ট্িলেন, তবে 
তাহা হইতে ঈশ্বর কৃপায় মৃতকে জীবিত কর] ক্ষি 
অতি আঁশ্ধ্য ধিষয় ? ইসায়ী ব্যজি উম্মতে মহান্মদির 
এ আশ্চর্য্য, ক্ষমতা দেখিযা! ভক্তিভরে মহাঁবচন পাঠ 
করিয়া তৎক্ষণ!ু্ বড়গীর সাহেবের নিকট মুসলমান হইয়া, 



১5২ হজরত বড়পীরের জীবনী! 

সেই দিবস হইতে তন্ময়চিত্তে খোদাতায়ালায় উপাসনা 
ও আরাধনা করিতে লাগিল । 

একজন স্দাগরের স্বপ্রযোগে ডাকাতী 
হইয়! ধনে প্রাণে বীচিয়। যায় 

তাহার বিবরণ। 

তওফাঁতল কাঁদরি নাঁমক গ্রশ্থে লিখিত আছে, 

বৌগ্দাদের নিকটবর্ভী একটা গ্রামে, শেখ হাম্মাদ নামক 
একজন মহাঁতপদ্ধী সাধুপুরুধ বান করিতেন, তাহার 

একটী পরম ভক্ত অদাগর শিষ্য ছিল; তিনি গুরুর 
বিন1 আঁদেশে কখনই কোন কাঁধ্য করিতেন মা, গুরুদেধ 
যখন যে আজ্ঞা! করিতেন, সদাগর তখনই তাহা পালন 

করিতেন। একদিন বিদেশে বাণিজ্যে যাইবার ইচ্ছা 
করিয়া, আপন গুরুর নিকট অনুমতি চাহিয়া বলিলেন, 
প্রভৃ! আজ্ঞা করুন, বাণিজ্য খারা করিবার মানসে 

আপনার নিকট বিদায় লইতে আপিয়াছি। আশীর্বাদ 
করিবেন, ষেন নির্ধিত্বে বাণিজ্য করিয়া দ্বিগুণ লাঁতে 

ধনে গ্রাণে ফিরে আসিয়া! আপনার চরণ সেবা করিতে 

পাই। তখন শেখ হাম্মাদ বলিলেন, তোমাকে আমি 
এসময়ে বাণিজ্যে যাঁইতে নিষেধ করিতেছি । কেননা 



'্নাশ্চধা ফ্েযামত। তত 

এবারকার বাণিজ্যে তোমার বছ ভয়েব কারণ আছে, 

যেহেতু তুমি ধাণিজ্যে গমন করিলে ধনে পাঁণে ক্ষতিগ্রস্ত 
হইতে হইবে, দক্ধ্যগ্রণ তোমার বাণিজ্য আসবাব নুন 
করিবে, তোমাকেও প্রাণে বধ করিতে কিছুমাত্র কুষ্ঠিত 

হইবে না, অতএব তুমি এবারকাঁর মত ক্ষান্ত হও, 

ঘাণিজ্য করিতে যাঁইবাঁর জন্য গৃহ হইতে কখনই খাঁহির 
হুইওনা। তোমাকে খারম্বার নিষেধ করিতেছি, গুরু- 

থাক্য লঙ্ঘন করিও না) যখন তোমার এই মন্দ সময় 

শেষ হইয়া হুসময় উপস্থিত হইবে, কুগ্রহ-নক্ষত্র লোঁপ 
হইয়া! জুখ তার! ভাগ্য পটে উদয় হইবে, তখন তুমি 
আমার অনুমতি লইয়। বাণিজ্যে গেলে লাভবান হইতে 
পারিবে। মদীগর আপন গুরুদেবের মুখে খাণিজ্যের 

অমঙ্গল বার্তা শ্রবণ করিয়! বড়ই চিন্তিত হইয়। পড়িলেন, 
কি উপাঁয়ে সংসারধাত্রা নির্বাহ হইবে তাঁহার স্থি্ন 
করিতে না পাঁরিয়া হজরত বড়গীর সাহেবের নিকটে 

আসিয়া, গুরুর নিষেধ বাঁক্য ও বাণিজ্যের অমঙগল বার্তা 

যাহা ঘটিবাঁর মস্তব, তাহা ক্ষু্মনে ঘয়্দয় বৃত্তান্ত গুনাইয়। 
দিলেন। সাগর বড় পীরের পরম ভক্ত ছিলেন বলিয়া, 

ভাহার ছুঃখে ছুঃখিত হইয়া, বড়ই ব্যথিত হইয়! 
পড়িলেন। শত্য ধিনি দয়ার্জ-হাদয় ভক্ত-বৎসল হয়, 
তিনি ভক্কের কম দেখিলে, কখনও নিশ্চিত্ত হইয়া 



১০৪ হজননৎ বড়পীরের জীবনী । 

থাকিতে পারেন ন1। প্রিয় সাগরের মনকষ্ট দেখিয়া, 
বড়গীর সাঁহেব তাহাকে বকিলেন, বত্ন! আমি তোমার 

মনের ভাব বেশ বুঝিতে পারিয়াছি, তুমি বাণিজ্যে 

যাইতে পারিলেই অত্যন্ত সখি হও; যাও বাণিজ্যে 

গমন কর, আর বৃখ! চিন্তা করিয়া মনে কষ্ট করিও না, 

আমি আশীর্বাদ করি, জগদীশ্বর বিশ্বপলক বঙ্ষাকির্তী 

তিনিই তোমাকে সকল আপদ বিপদ হইতে রক্ষ! করিবেন, 
সাগর সলিলে, পাহাড় পর্ধ্বতে, অরণ্য জঙ্গলে যেখানেই 
কেন তুমি থাঁকন! স্বয়ং খোদাতায়ালাই তৌমাঁর মঙ্গলময় 

কর্তা হইয়া, বিস্তর লাভবান করাইয়! দিবেন। যাও, 

আর কোন ভয় করিও শা, তোঁযাকে দয়াময় খোঁদা- 

তাঁয়ালাৰ করে সমীর্পণ করিয়! দিলাম এবং নিজে তোমার 
সমস্ত আঁপদ বিপদের ভার মস্তকে চাঁপাইয়া লইলাম। 
সাগর বড়গীরের আঁশীর্ধ্বাদে যাঁবপর নাই সন্তোষ হইয়া 
আনন্দ-সাঁগবে ভাঁসিতে লাগিলেন, পরে বাঁপিজ্যের 
ডুব্যাদি লইয়া বড় গীরের আঁজ্ঞামত বাণিজ্যে খাইতে 
শুভ যাত্রা করিলেন। কয়েক দিধস পরে একটা সহরে 
পৌছিয়া, একস্থানে তাঁবু ফেলিয়া আপনার মালপত্র 
বিক্রয় করিতে লাখিলেন। দ্বিগুণ লাভে সমুদয় মালগুলি 
বিক্রয় করিয়া, পুনরায় সে দেশের অন্য দ্রব্যাদি স্থানে 

স্থানে ক্রয় করিয়! রাখিতে লাগিলেন। পরে সেস্থান 



আশ্চর্য্য কেরামত। ১০৫ 

হুইতে ফিরিয়া আসিবাঁর কালে করেক স্থাশেখ বেশী 

মুদ্রার মণ ষণ্হ জ্রয় করিয়াছিলেন, তাঁহার ঠিকানা 

ভুলিয়া গেলেন। াঁমান্থই মাল পাইয়া সওদাগর মণ” 

কষ্টে একস্থানে রজনী যাপন করিলেন । রাতিকালে 

সধ্যায় শয়ন করিয়! স্বপ্রে দেখিতে পাঁইলেন থে, হটাৎ 

একদল দস্থ্য আসিয়া সমস্ত মাল, ধন রত্রাদি লুঠন কিয়! 

লইল এবং কয়েক জন দস্থ্য বাবংবার অস্ত্রীঘাতে তাঁহার 

সর্ববাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত করিয়। চলিয়া! গেল। জাত হইলে 
স্বপ্নের অন্য কোনও চিহ্ন লক্ষিত হইল ন|, কেবল 
মাল্র তাহার গ্রীবাদেশে একটী ক্ষতেব চিহ্ন দৃষ্টি গোচর 
হইল, তাহাতে ফোঁটা ফৌঁটা রক্তপ।ত হইতেছে 

অওদাগর স্বপ্ন দর্শনে অতি আশ্চর্য জ্ঞান করিয়াঃ 

খোঁদাঁতায়লার শত শত ধন্যবাদ কবিশা, পুনরায় মেই 
সকল দ্রব্য ত্র বিক্রয় করিতে আরপ্ত করিলেন ) খোদা" 
তায়ালার কি অপার মহিমা! সওদাগরের হাবাথন পুমা 

এবস্থানে দ্বিগুণ লাভে-মুলে গ্রাণ্ড ৎইয়া গেলেন। দেই, 
সফরে সওদাগর খোদাতায়।লার কুপাঁয় ও বড়গাবের 

দোঁওয়ায় দিগুণ অর্থ উপার্জন করিয়া! নির্ধিঘ্সে খোগদাঁদ 

সহরে ফিরিয়। আাসিলেন। অও্দাঁগব অহথবের সীমানায় 
আঁসিয়। মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন থে, প্রথমে 
আমি গুরুদেবের নিকটে যাইয়া! দেখ! কাবিব? না বড় 

[১৪] 



১৪৬ হঞ্জবৎ বড়পীরের জীবনী) 
পপি সস সস সিসিক 

গীরের চরণ পেবা করিয়। গৃহে গমন করিব? এইরূপ প্রকার 

মনে মনে চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময়, উহার গুরূদেধ 

শেখ হাম্মাঁদ আসিয়! উপস্থিত হইলেন । সওদাগর হটাৎ 

আপন গুরুদেবের সাক্ষাত পাঁইয়া, তাহাকে সালাম 

দিয়া, পূর্বের কথা মনে কিয়া, ফিক করিয়া! হাপিয় 

উঠিলেন। শেখ হাম্মাদ সওদাগরের মনভাঁব বুঝিতে 

পারিয়া ধলিলেন, তুমি বাঁণিজ্যে যাবার কথ বড়গীর 

সাহেবকে যদি না ধলিতে এবং তিনি তোমার জন্য যদি 

আশীর্ব্বাদ ন। করিতেন, তাহা হইলে তুমি নিশ্চয়ই মহা 
বিপদগ্রস্ত হইতে, তাহাতে বিন্দুমাত্র ভূল ছিলনা; তুমি 
বাণিজ্যে খমন করিলে, হজ৭৩ বঙ৬পীর শাহেব তোমার 
ধন গ্রাণ বক্ষার জদ্য খোদাতায়ালার নিকট জন্তর বার 
দোঁয়। চাহিয়াছিলেন, তজ্জন্য দয়াময় খোঁদাঁতায়ল। 

বন্ধুর কথা রক্ষা করিয়া তৌমার উপরে শ্বপ্ধোগে সমস্ত 
বিপদ দেখাইয়! দিয়াছিলেন। এজন্য তুমি ক্রয় কর। 
জরব্যাদি হারা হইয়াছিলে, এবং তুমি স্বপ্ন ভঙ্গে নিজের 
অঙ্গে রক্ত দেখিতে পাইয়াছিলে। এখন তুমি তোমার 
রক্ষাকর্তা খোঁদাতীয়ালাব ধণ্বাদ দাও এবং খোদতালাঁর 

নামে দীন দুঃখী দারিগ্রদিগকে দাঁন খায়রাত কর। 

সওদাগর গরুদেবের কথায় আশ্চর্য্য জ্ঞান করিলেন । পরে 
তাহার চরণে চুম্বন দিয়া, হজরত ধড়পীরের নিকটে গিয়া . 



আশ্র্ধা কেধামত। ১৫৭ 

রাণিজ্যেব ঘটনা! ও গুরুদেবের বর্ণনা সকল শুণাইয়া 

দ্রিলেন। হজবত বড়গীর সাহেব তাঁহাকে বলিলেন, এ 

যাত্রায় আমার দৌওয়ায় তোমার রক্ষা হইয়াছে। 

তোমার গুরুবেবও মহ] সাধু, তীহার আজ্ঞা প্রাণপণে 

গ্রতিপালন করিও এবং তীহার দেবা গুঞ্াধা করিতে 

কখনই কুষ্টিত হুইও না। 

হজরত বড়পীর সাহেব খড়ম ফেকিয়া! দপ্্যু 
সংহার করিয়। সওদাগরকে রক্ষা 

করেন তাহার বিবরণ। 

সফিনাতল আঁওলিয়। নামক গ্রঙ্থে লিখিত আছে, 

আঁবু মহাম্মধ আবৃদোল হক কুদ্দপু সহরাঁহ্‌ বর্ণন। 
করিয়াছেন যে, সফর মাহার তৃতীয় তারিখ €সামধার 
দিবদে খেলা অপরাহের সময়, হজরত বড়গীর সাঁহেধে 
বোগদাদের বিশ্ব বিদ্যালয়ে ছাত্র গিগকে শিক্ষা! দিতে 
দিতে হটাৎ, উঠিয়া ওজু করিয়া উপাসনা সমাপ্ত করতঃ 
উচ্চৈঃ্ঘরে “ইল্লালাহ্‌” বলিয়। একট শব করিয়া পঃছুক। 
ছুখানি ক্রোঁধান্বিত হইয়! ফেকিয়া দিলেন) সেই পাঁছুকা 
দুইটা দেখিতে দেখিতে কোথায় যেন অদৃশ্য হইয়। গেল। 
যে সময় তিনি পাদুকা জুখানি স্ববলে নিক্ষেপ করিয়া 
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ছিলেন, সে সময় তীহার চক্ষু ছুইটা রক্তবর্ণ, সর্ব 

ক্রোধে থব থর করিতেছে, থে ভয়ঙ্কর মৃত্তি দর্শন করিলে 

মহা ববর্ষ্যবন্ত পুরুষকেও ভয়ে ভীত হইতে হয়) এখন 
কেহ বলিষ্ঠ পুরুষ নাই যে, সে সময় তীহার সঙ্গে একটা 
কথা কয়। সেই দিবস হইতে, এক মাঁস পর্য্যন্ত তাহার 

নিকটে গঘন কবিতে মহান হৃদয় বলিষ্ঠ পুরুষ ধিনি 
তিনিও ভয়ে কীপিয়া উঠিতেন। যখন একটী মাঁস গত 

হুইয়! গেল, তখন একদল বণিক বোগদাঁদ হরে আসিয়] 
গৌছিল | সেই বণিকদল হইতে একজন যুবক সওদাগর 
কয়েকটা স্বর্ণ মৌহব, আসরূফি, কয়েকটা কিন্মতি প্রস্তর, 
এয়াকুত, ভাল ভাল রেসমের থান ও ভাল ভাল মেওয়া 

ফল ভৃত্যের মন্তকে দিয়া গর সাহেবের দবধারে উপস্থিত 

হইয়া কহিল, আপনার! গীর সাহেবকে এই সংবাঁদ দিন, যে 
' আপনার আশ্রিত একজন সওদাগর আপনার সঙ্গে সাক্ষাত 

করিতে আদিয়াছে। কেহ গিয়া গীর সাঁহেবকে সংবাদ 
দিতে, তিনি তখনই পূর্ণ কুটার হইতে বাহির হইয়া 
দরবারে উপস্থিত হইলেন | তখনই সওদাগর সমস্ত দ্রব্য 
রাখিয়া, খড়ম ছুখাঁনি পার্থ ধরিয়া তীহার যুগল চণ 

চুদ্বন করিল। হজরত তাহকে সমাদরে নিজের কাছে 
বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার এই খড়ম দুখাঁনি 
তুমি কোথায় পাইলে? বণিক-তনয় অভিবাদন পূর্বক 
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আঁদবের সঙ্গে বলিতে আঁরভ্ত করিল, ছজুর ! আমি 

বাঁণিজ্য করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্ান করতঃ পথি মধ্যে 
আদিতে আঁগিতে একছু।নে বিশ্রাম করিতেছিলাম ) 

সেইদিন সফর মাসের তৃতীয় তারিখ ঘোমবার দিবস 

ছিল। হটাৎ একদল দস্থ্য আঁধিয়া আমার লোকজনকে 

মারিয়া ধরিয়া, মাল আসবাব লুণ্ঠন বিয়া! লইয়া যাইতে 
আরম্ভ করিল। দন্থ্যর অত্যাচারে তববারীর প্রা 

রক্তআোঁতে গ্রান্তব লালবর্ণ হইয়! গেল, আঁহত ব্যক্তির 

চীৎকাঁরে আমার গ্রাণ শতধাঁর বিদীর্ঘ হইল, সেই লোঁম- 
হর্ষণ হত্যাকাণ্ডের কথা গনে হইলে, এখন পর্য্যন্ত অর্ধ" 
শরীর কাঁপিয়া উঠে, অঙ্গ অবশ হইয়া পড়ে। সেই 
ভয়ানক বিপদ হইতে রক্ষা পাঁইবার জন্য, একমনে, 
একধ্যানে ভব-ভয় নিবারণকারী, বিপদ বিনাঁশকারী সর্ধময় 
কর্ত। খোঁদাতায়ালাকে স্মরণ করিতে লাঁগিলাম। মধ্যে 

মধ্যে একবার, একবার, আপনার সাহাধ্য প্রার্থনা করিতে 

ছিলাম; এমন সময় দৈব একটী শব্দ গণিতে পাইলাম, 
সেই ভীমরবে সমুদয় প্রাস্তর কীপিয়। উঠিল, ভূমিকম্পের 
হ্যায় যেন সেই মরু প্রান্তর টলমল করিতে রহিল, দস্থ্যদল 
প্রাণ ভয়ে ভীত হইয়া কে কোথায় পলাঁয়ণ করিল; 
দেখিতে দেখিতে নুষ্টিত স্থানে শান্তিবারি বর্ষণ হইয়া 

, শীস্তি মুত্তি ধাঁবণ করিল | দক্্যদল কে কোথায় নুগ্ধাইণ 
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যে, তাহা বুঝিবার বা জানিবার সাধ্যাতীত হইয়া পড়িল । 
মরু প্রীস্তর নীরব, নিঃশব্দ; এমন সময় আবার ধন 

জর্গল দিকে চীৎকার ধ্বনি হইতে লাগিল, “রক্ষা! কর, 
রক্ষা কর” । দেখিতে দেখিতে ক্রমান্বয়ে চীৎকার ধ্বনি 

নিকটবসঁ হইলে লক্ষ্য কবিয়! দেখি যে, কয়েক জন তক্ষ 
আসিয়া বলিতেছে, সওদীগর সাহেব ! রক্ষা করুন 1! রক্ষা 

করুন ||! আপনাব লুষ্টিত মাল ফিরিয়া! নিন। আমাদিগকে 
প্রাণে বাঁচান আর কেন যথেষ্ট হইয়াছে দস্থ্যপতি মারা 
গড়িয়াছে, ভীষণ পাদুকা প্রহারে আর কাহার নিস্তার 
নাই, মলম! গ'লাম |! পায়ে ধরি এ বিপদ হইতে 
রক্ষ! করুন, যেমন কর্ম তন্রপ ফলই প্রাপ্ত হইয়াছি। তখন 
আঁমি ভরগা। করিয়। তাঁহাদের সঙ্গে যাইয়া দেখি যে, 
দস্থ্যপতিদ্য় খড়্মাঘাঁতে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া! নরক- 
গাঁমী হইয়াছে এবং এই দুইটী খড়ম দৈবধলে যে দগ্থ্য- 
দিগ্কে আঘাত করিতেছিল তাঁহা তখনই থাঁমিগ্না গেল। 
আমি আপনার। পাছুকা ছুইটা চিনিতে পারিয়। হস্তে 
কবিয়া তুলিয়া লইলাম, নিজের মাল আসবাব সকলই 
বুঝিয়৷ পাইলাম এবং সেই সকল দক্থ্যগণণ দস্থাবৃত্তি 

ত্যাগ করিয়া, আমার অমভিব্যহারে আঁপনার ফাছে 

, মুরিদ হইতে আসিয়াছে । হজরত বড়গীর সাঁহেব 
তখনই তাহাদিগকে ডাকিয়া মুরিণ করিয়া সকলকে খিদায়, 
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করিয়! দ্িলেন। খড়গীর সাহেবের এই আশ্চর্য ফেরামতে 

সকলেই অবাক হইয়া গেল। 

একটী রমণীর সতীত্ব রক্ষা হয় 

তাহার বিবরণ। 

খোঁলাসাতল মৌফাঁখারিন নামক গ্রন্থে লিখিত 

আছে, উমর বজাজ হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, ধোগদা্ 
নগর মধ্যে একটা যোড়শবর্ষীয়। রমণী পরমাছুন্দরী ছিল, 
তাঁহার রূপের ছটায় দশদিক আলো করিয়! থাকে, ষেই 
যুবতী রমণীর সৌন্দর্য্য প্রন্ফ.টিত গোলাপ পুগ্পের 
দ্যায় কতুই লোকের মন চাঞ্চল্য ভাব ধারণ করিত। 
পুরুষের পক্ষে রমণীরত্ব কতই যে বমণীয় বস্ত তাহা 

লেখকের সাঁধ্যাতীত। বদন্তকালে উদ্যান মধ্যে একটী 
ৃকষে প্রস্ফুটিত গোলাপফুল হেল! দোলা করিলে যেমন 
দেখিতে হ্থন্দর হয় এবং যাহার দৃশ্য দেই গোলাপের 
উপর পতিত্ব হয়, তাহাঁরই মন চঞ্চল হইয়া গোলাপের 
স্থগদ্ধি লইতে ইচ্ছা! করে। একটা লম্পটের চক্ষে ষেই 
সাঁধবী সতী রমণীর সৌন্দর্য্য তদ্রাপ প্রায় হইয়াছিল। 
কিস্ত এ রমণী হজরত বড়পীরের নিকট মুরিদ হইয়া 

সর্বদাই ঈশ্বর আরাধনা নিযুক্ত থাঁকিত। কখন 
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কু-অভিপ্রায় অন্তরের মধো স্থান দিত না। কিন্তু একটা 
লোক তাহার ভুবনমোহন রূপের কীদে পড়িয়া যাতনায় 

আস্থিব হইয়া বেড়াইত। এক্প ছুই তিন বৎসর রমধরীর 
গ্রতি আঁশক্ত হইয়া তাহার পাশধ বৃত্তি চরিতার্থ করিবার 
জন্য স্থযোগ খুঁজিয়া৷ বেডাইত। একদিন এ রূপবতী 
সতী রমণী কোন কাঁধ্য বশ৬ঃ একটু অদূরে নির্ভীন বনের 
ধার দিয়া কোথায় যাইতেছিল। সেই ছুক্টা পূর্ব 
হইতে সঙ্ধান লইয়া আপনার কু-গ্রবৃি পুর্ণ করিবার জন্য 
এ বনের ধাঁরে একটী গর্ভে লুক্ধাইত ছিল। নির্জন 

স্থানে স্ত্রীলৌকটীকে একাকী দিকটে পাইয়া, তাহার 
অমূল্য রত অতীত্বধর্মা নাঁণের চেষ্টা করিতে লাগিল । 
লম্পটের হাঁতে পড়িয়া! সতী নারী একবারেই নিরূপাঁয় 
হইয়। পড়ি] নিকটে লোকজন নাই যে, কাহাকেও 
চীৎকার করিয়! ভাঁকে। সেই নির্জন স্থানে চীৎকার 
করিলে খোঁদাতাঁয়ালা ব্যতীত কেইবা শুনে। তখন 
আঁর কোন অন্ত উপাঁয় না দেখিয়া, সতীত্বধর্ণা রক্ষা 

কবিবাঁর জন্য কাঁয়মনোবক্যে অন্তর্ধ্যামী দাতা দয়ালু, 
খোঁদাতায়ালাকে মনে মনে স্মরণ করিতে লাগিল। 
আঁর উচ্চৈঃস্বরে মুখে আঁপন গুরুদেব বড়গীর সাহেবকে 
ডাঁকিতে রহিল। হে ধর্থের গুরু |. বড়পীর সাহেব! 
আমাকে এই ছুর্দাতি পাণিষ্ঠ লম্পটের হস্ত হইতে রক্ষা 
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করুন। সতীত্বধর্ম নাশ পায়, নিরপায়, অপহায়, অবলা” 

বালাঝে, নির্ভরণাঁণয় হইতে উদ্ধার করিয়' লউন ! নতৃবা 

আমার সতীত্বে কলঙ্ক এবং তোমার গীর দস্তগীর নাঁমে 

কলঙ্ক হইবে (১)। 
“ইয়া গওসল আজম! আল্গায়াসো, আল্‌ 

গায়াসো।” হে গওসল আজম! তুমি আমাকে 

রক্ষা কর! তুমি আমাকে রক্ষা'কর ! যে সময় সতী 

রমণী,বিপদে পড়িয়া হজরত গওসল আঁজমকে ডাঁকিতে 
ছিলেন সে সময় তিনি ওজু করিতেছিলেন; দেখিতে 

দেখিতে তাঁহার সেই জ্যোতির্ধায় বদন হইতে যেন 
অগ্নিশিখ। বহির্গত হইতে লাগিল, ভক্তেব বিপদ বুঝিয়া 
আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, বাঁম পদের একটা জুতা 
খুলিয়। স্ববলে বনের দিকে ছুটিয়৷ সেই লপ্পটের মস্তক 
লক্ষ্য করিয়৷ মারিলেন। পাঁঢুকাঁটা তীরের ন্যায় গিয়া 
পাগীষ্ঠের মাথার উপর বার বাঁর গ্রহার করিতে লাগিল । 
বারবার জুতার ভীষণ আঘাতে ছুউ লম্পটের, 
মস্তকেব খুলী ভাঙ্িয়। চূর্ণ বিচুর্ণ হইয়া গেল এবং সেই 
দণ্ডেই পাপাতআার পাপাজ্জা পুর্ণ করিতে গিয়া, জুতার 
আঘাতে প্রাণত্যাগ করিয়! নবকগাঁমী হইয়া গেল। 

(১) পীরদন্তগীব, অর্থাৎ যে নীখের হম্তগত খোদাভাযালা স্বয়ং হয়! 
থাকে, তাহাকে গরীব দশুগীর ব্ধে 

[১৫] 



১১৪ হ্য়ং ব্ডূপীরের জীবনী । 
54 
পরে & লতী রমণী দয়াময় খোদাতায়ালাকে শত সহত্র 

ধন্যবাদ দিয়া, বঙগীরের কেরামত বুঝিয়া, তীহার 

পাঁছুকাটা হস্তে লইয়। হজবত বড়গীরের নিকটে উপস্থিত 
হইয়া, সতীত্ব ধর্ম রক্ষার সকল ঘটনাগুলি একে একে 
খুলিয়া) বলিল এবং সেইদিন হইতে ঘেই সতীনারী গীরের 
পে মতি গতি রাখিয়া জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিল। 

গুরুপদে মতি গতি মায়ে ধাহার। 
ইহকালে পরকালে অভাব কি ভার ॥ 

শা 

.বড়গীর সাহেবের নিকট হইতে দৌওয়! 
শিখিয়। দৈত্য-পতিকে আনয়ন করিয়। 

একটা লম্পট দৈত্যের প্রাণবধ 
করিবার বিবরণ । 

জোব্বাতল আবিরার নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, 
আবু সৈয়দ আবৃদোন্লা। বেন আহাম্মদ বোগদাদি তিনি 
বলিয়াছেন ধে, একদিন প্লান্রিকালে, আমার একটী পরম 

সুন্দরী পঞ্চদূ্শ বয়ন্থ। কন্য। অবন্মাৎ শধ্য। হইতে কোথায় 
যেন অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে, তাঁহা আমরা প্রাতঃকালে 
উঠিয়। জানিতে পারিলাম । তৎপরে কন্যার অন্বেষখে 
দিগদিগাত্তরে লোক পাঁঠাইলাম; নিজেও নিকটবর্তী 



আশ্চর্য কেয়ামত । ১১৫ 

পল্লীগম ও গ্রতিবাঁসীগণের বাঁড়ী ও বাগান, উদ্যান, 
মাঠ, ময়দান, বন জঙ্গল তন্ন তপন করিয়া অন্বেষণ করিতে 

লাগিলাম। সমস্ত দিন খু'জিয়া খুঁজিয়া না পাইবার 
কারণে হতাশ হৃদয়ে, সন্ধ্যার সময়ে হজরত বড়গীয় 

সাহেবের নিকটে গিয়া আদ্য অস্ত সমস্ত বিবরণ বর্ণনা 

করিয়া গুনাইয়! দিলাম । হজরত ঝড়গীর সাহেব আমার 

এই অকনম্মাৎ বিপদ বার্তা শ্রবণ করিয়। ধড়ই মনত্ত1প 

করিতে লাগিলেন; পরে আমাকে এই মন্তরটী শিখা ইয়া 
দিলেন। «শেখ আঁব্দোল কাদের ত্বিলানি শাঁইগ়ান 
লিল্লাহে” ইহার পরে আমাকে বণিলেন,, তুমি উক্ত 
মন্ত্রটা তিনবার পাঠ করিয়া কমিষ্ঠ অঙ্গুলীতে ফুক দিয়! এ 
অন্ভুলীর দ্ারায় স্বন্তিকার মধ্যে চতুক্ষোণ| একটা রেখ! 
টানিয়! ঘর কাটিবে এবং এ রেখার ভিতরে দিয়! তিন 
শত খাট বাঁর উক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে। সামান্য রার্রির 
পরেই দলে দলে দৈত্যগণ আপিয়া উপস্থিত হইবে। 
দেই সকল দৈত্যগণ তোমাকে ভয় দেখাইতে নানারূপ 
ভয়ঙ্কর মুত্তিতে তোমার চতুষ্পার্থে ভ্রমণ করিতে থাকিবে, 
প্রায় অমস্ত রজনী দৈত্যগণ ব্যাঞ্র হিংআ্রক অন্তরূপে, 
কখন কখন অজাগর পর্পরূপে, ভয় দেখাইয়া তোমাকে 
তাড়াইবার চেষ্টা করিবে। সাবধান! ভাঁহাঁতে তুমি 
ভয় না করি নির্ভয় অন্তরে এক মনে গর ভিতরে 



১১৬ হজরৎ বড়পীরের জীবনী । 
টিটো যা নর 
বসিয়া থাঁকিবে। রজনীব শেষে স্বয়ং দৈত্যপতি বাদসাঁহ্‌ 
সৈন্য সমভিব্যাহাঁরে আসিয়া উপস্থিত হইবে, তখন তুমি 
সযোড় হস্তে একদৃষ্টে তার দিকে চাহিয়া থাঁকিবে। 

তোমার গ্রতি দৈত্যরাঁজের দৃষ্টি পড়িলে, তোমাকে 
জিজ্ঞানা করিবে, বে মাঁদধ! কে তোঁমাকে এখানে 

পাঠাইল? তখন তুমি উহাকে বলিধে হজবত আব্দোল 
কাদের স্ত্বিলীনি পাঁঠাইয়।ছেন। পুনরায় তৌযাঁকে বলিবে 
কি চাঁও? তখন তুমি নিজের বক্তব্য বলিও। সাবধান 

এই কা্য্যটা নির্জন স্থানে একাকী একটা প্রান্তর মধ্যে 
সমাধা করিও । আঁমি তখনই গীর সাহেবকে সালাম 

করিয়া বিদায় হইলাম, পরে একটু রাঁত্র বেশী হইতেই 
একটা জনশূন্য প্রীস্তর .মধ্যে আসিয়॥, গীর সাহেবের 
আঁদেশ মত মন্ত্র গাঠ করিয়া রেখ! টানিয়া বসিলাঁষ। 
তিনশত যাঁটবার মন্ত্র গাঁঠ করিবার পরেই ভয়ঙ্কর মুত্তিতে 
দলে দলে দৈত্যগণ আসিয়া আমাকে ভয় দেখাইতে 

লাগিল। গেই ভয়ানক দৃশ্য দর্শন করিয়া! পিপাসায় 
প্রাণ শুষ্ক হইয়! গেল, তথাঁপি সাঁহসে নির্ভর কবিয়া 
গণ্ডির মধ্যে বসিয়া রহিলাঁ। কিন্তু উপসর্গ ও ছুবৃত্ি- 
দৈত্য গণের এমন কাঁছার ক্ষমতা নাই ঘে আমার গণ্ডির 
মধ্যে গ্রবেশ করে। কিন্তু তাহারা গণ্ডি অদুরে থাকিয়া 
আমাকে নানা প্রকারের ভা দেখাইতে কোন প্রকার 



আশ্চর্য্য কেবাঁমত। ১১৭ 

ত্রুটি করে নাই। আঁমি দে ধময় কোন্‌ দিকে 

না তাকাইয়! হেট মুগডে বসিয়া রহিলাম। এমন সময় 

দৈত্যরাঁজ অশ্বারোহণে খৈন্য সামন্ত সহ আমার নিকটে 
আসিয়া উপস্থিত হইলে, আঁমি একদৃষ্টে তাহার দিকে 

চাহিয়! রহিলাম। তখন দৈত্যরাজ আমাকে বলিলেন, 

কে তোমাকে এখানে পাঠাইয়াছেন এবং কি জন্যই ঝা 
এখানে আগমন করিয়াছ? আমি কহিলাম হজৰরত 

কোঁতিবে'আলম, গওসল আজম, মহবুবে পোবহানি 

আব্দৌল কীঁদের দ্বিলানি তিনিই আমাকে আপনার 
নিকট পাঁঠাইয়। দিয়াছেন। যে কারণ তিনি আপনার 
নিকট আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন, তাঁহাও আপনাকে 
জানাইতেছি। আমার একটা যুবতী সুন্দরী কণ্ঠ রান 
মধ্যে কোথায় যে, অদৃশ্য হইয়াছে, তাহার অনেক স্থানে 
অন্বেষণ করিয়াছি কিন্তু কোনস্থানেই কন্যার সন্ধান 
পাইলাম না। আপনি এখন ত্য ছারা তাঁহাকে অন্বেষণ 
করিয়া আনিয়া দিলে, তবে আমি স্সেহের তনয়ার মুখ 

দেখিয়া তাঁপিত হৃদয় স্থুশীতল করি। 

দৈত্যপতি হজরত মহবুবে সৌবহানি ধড়গীর সাহেবের 
নাঁম শ্রবণ করিধামাত্র অশ্থ হইতে নিন্মে অবতরণ করিয়! 
হজরত বড়গীরেব সম্মান স্বরূপ ভাহ।র নামের অঙ্কিত রেখা- 
টাতে বারবার চুম্বন করিতে লাঁগিলেন। তত্পরে দৈত্যরীজ 



৯১৮ হজরত বড়পীরের জীবনী । 

দণ্তানমান হইয়া আরজ্র্লোচনে দৈত্য দিগকে আদেশ 
করিলেন, যাও তোমর' শীঘ্র যাঁও, দেশ দেশীত্তর়ে সেই 
ছুষ্টের অন্বেষণে গমন কর। যেখাঁনে তাহাকে পাইবে 
সেই খানেই বন্ধন করিয়! উহার কন্যাঁসহ লইয়া আঁদিবে। 
রাজ আজ্ঞা পাওয়] মাত্রেই দৈত্যগণ দিগদিগান্তরে গমন 

করিল এবং দণ্ডেক মধ্যেই সেই ছুক্সাচারকে বাদ্িয়া 
* আনিল, তৎগঙ্গে আম্মার কন্যাও আঁসিয়৷ উপস্থিত হইল। 
একজন দৈত্যদূত যোড় হস্তে বাঁদসাহকে কহিতে লাগিল, 
হুজুব! এই দুর্মতি দৈত্যাধমের চীন 'দেশে বাঁ, 

সর্বদাই এইরূপ প্রকারে ছুষ্টামী করিয়! মানবগণকে কউ 
দিয়া থাকে। এখন হুজুরের যাহ! কর্তব্য হয় তাহাই 
করুন। তখন দৈত্য-রাঁজ দুষ্ট স্তেনের প্রতি তীত্র দৃষ্টিতে 
চাহিয়! বলিলেন, রে দৈত্যাধম ) এই ব্যক্তির কণ্ঠাকে 
কেন অপহরণ করিয়া লইয়াছিলি? হজরত খড়গীরের 
ভয় কি তোর একটুও হুইল না। ছুউমতি ভ্বেন কহিল, 
হুজুর! এ ভ্ত্রীলোকটার জন্মদিন হইতেই উনার গ্রতি আমি 
আশক্ত আছি; যখন বয়ঃপ্রাপ্-হইল, তখন আর সহ্য করিতে 
না পারিয়া। উহাকে শয়ন গৃহ হইতে লইয়! গিয়াছিলাম । 
দৈত্যরাঁজ আর সময় নউ না করিয়া তখনই দুর 
শিরশ্ছেদন করিতে আঙ্খ। দিলেন। দেখিতে দেখিতে 

, ছুফটের মস্তক ঘাতকের অদিঘাতে ধুলায় লুষ্টিত হইল। 
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দৈত্যরাজ আঁমার কন্যাকে আমার হস্তে সমর্পণ করিয়া, 

বিদায় হইবার ইচ্ছ। করিণে, সে সময় আমি তীঁহাকে : 

জিজ্ঞাদা করিলাম, ছুজুব ! আপনি দৈত্যপতি হইয়া 
বড়পীর সাহেবের আজ্ঞা কি জন্যই বা পালন করিয়া 

থাকেন? তখন তিনি বলিলেন, তীহার আজ্ঞ| পাঁলনে 

কেন বাধ্য না হইব? যখন বড়গীর সাহেব মহাঁযোগ 

সাধনে বপিয়! ভূমগ্ুলের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করেন, 
তখন আকাশ, পাতাল, স্বর্গ, মর্ত্য, সমুদয় থর থর করিয়! 
কাঁগিতে থাঁকে। বিশ্বপালক খোঁদাতায়াল। ভঁছাকে এমন 

ক্ষমতা দান করিয়াছেন যে, দেব, দৈত্য, দানব, মানব, 
গণ্ড, পক্ষী, রাজ! ও প্রজা সকলকেই বড়গীরের আজ্ঞ! 
পালনে বাধ্য হইতে হইবে, নতুবা! কিছুতেই তাঁহার 
নিস্তার নাই; 

বিশ্বপতির আজ্ঞাধহ হয় যেইজন। 
তার আজ্ঞা সাধধানে করে লে পালন ॥ 

বড়পীরের আজ্জায় কুমরীপাধি কথাকয় আর 
পায়রাতে ডিম দেয়, তাহার বিবরণ। 
মনাকব গওগিয়। মামক এছ্ছে লিখিত আছে, মনসা" 

"লেখ বলিয়াছেন যে, একদিন পিব দস্তগীর রৌদন জমির 



হজরৎ বড়পীবের জীবনী । 
শপ 

আহম্মদের পুজ্র আবুল হোসেনের বাটাতে ভ্রমণ করিতে 
করিতে উপস্থিত হন। তিনি হজবত বড়গীর সাহেবকে 

আমন দিয়া অতি মত্রসহকাঁরে ধসাইলেন]। অনেক 

ফখোপকথনের পরে খন হজরত উঠিয়া যাঁইবাঁর জন্য 
খাঁড়া হইলেন, সে পৃময় আবুল হৌসেন কর যোড়ে বড় 

শীরের নিকট কহিল, হুজুর গীর রৌসন জমির । আমি 
একটী কুমরী পাখি পুধিয়াছি, আর এক জোড়া পাঁয়র। 

ঘরে রাখিয়াছি, কিন্তু ভাগ্যক্রমে কুমরী পাঁখিতেও বুলি 

ধলে না এবং পাঁয়রাতেও ভিম পাঁড়েনা। কেবল আমার 

কষ্ট করাই বৃথা হইতেছে । ইহা শুনিয়া হজরত গওসল 
জম, পাঁয়রার দিকে লক্ষ্য করিয়া! বলিলেন, “এলফাঁগ 

লে মালেকা” ৬» পাঁয়রা! তুমি তৌঁমাবর প্রতিপালক” 
কর্তার জন্য কেন ডিম পাঁড়িয়া উপকার করনাই? যে 
হেতু তোমার কর্তা, তোমার বংশাবলি খাঁচ্ছার দ্বারাঁয় 

লাভবান, হইতে পারিবে । পরে কুমরী পক্ষিটাকে 
ধলিলেন, “নাব্বেহ লেখালেকেকা” আয় কুমরী ! আঁজ্ঞা- 

পালন কর তুমি, তোমার রব্বের ! ড়গীর সাহেবের 
আজ্ঞায় সেই দিন হইতে পায়রা ডিম পাঁড়িতে ও কুমারী 

, কথ! বলিতে আবস্ত করিল। হজরত'বড়পীরের পদার্পণে 
গ্াবুহোঁসেনের এই একটা মহা উপকার সাধিত হইয়ছিল। 
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বড়পীর সাহেবের ভৃত্য সর্পরূী জেন 
হত্যা করিয়া বন্দি হয় তাহার 

বিবরণ 

লাতায়েফ গরায়েব নামক গ্রন্থে লিখিত ঘাঁছে, হজরত 

খাজামইনদ্দিন রহমাতুল্লা আলায়হে হইতে বর্ণিত হইয়াছে 
যে, একদিন আমরা কয়েকজন বন্ধু একত্রিত হুইয়া বিদেশে 

ভ্রমণ করিতে বহির্গত হুইলাম। কতদুর যাইতে থাইতে 
একটা মনোঁহুব উদ্যান দেখিয়া, আমরা ভাঁহ।র মধ্যে 
গ্রবেশ করিয়া উগ্ভানের মনোহৰ দুষ্ট দেখিতে লাগিলাম। 
সেই উদ্যানটী অতি মনোহর, নানারূপ' ফল ফুলে শোভা 

। করিয়াছে, কোন স্থানে খঞ্জন খঞ্জুনি, ময়ূর ময়ুরী আনন্দে 
নৃত্য করিতেছে, কোন স্থানে ভ্রমরাতে গুঞ্জন স্বরে, 

গোলাপ, বেল, চাঁমেলি, জুই, টপা, পদ্য ফুলের মধু 
,পাঁন করিয়। উড়িয়। বেড়াইতেছে। কখন কখন বসন্তের 
স্ুশীতল সমীরণ আসিয়া মন গ্রাণ উদাস কারয়া তুগিতেছেন 
আঁবার তামাঁলের ভালে বসিয়া কাল কোফিল কুছ সু 

রবে কেমন স্থমিষ্ট স্বরে গান করিয়া, মন প্রাণ বিমোহিত 
করিয়া তুলিতেছে। আঁমরা সেই উদ্যাঁনে বসিয়া কতই 
,আনশা উপভোগ করিতেছিলাম। এমন সময় বড়গীর 

[ ১৬] 



২২২ হজরত বড়পীরেব জীবনী । 
চি িরানিির7851845চাটির 
সাহেবের প্রি্ভৃত্য, আঁমাব পরম বন্ধু একটা সর্প দেখিয়া 
তাঁড়ীভাঁড়ি যণ্তির আঘাতে তাঁহকে হত্য। করিয়া ফেলিল।, 
সেই কালকুট সর্পটাকে হত্য। করিয়া, আমাঁদের দিকে 

তিনি ফিরিয়া আঁসিবেন 'কি, অমনি দেখিতে দেখিতে 

সমস্ত উদ্যানটা অন্ধকার ময় হইয়া গেল, এমন কি 

উদ্যানের একটা বস্ত মাত্রও দৃষ্টি গোচর হইল না, 
সকলই অন্ধকারময় | অকম্মাৎ থাড়, তুফান, ঝন্ঝাধত 

প্রবল বটিকা বহিয়! ক্ষণেকের মধ্যেই যেন, প্রলয়কাঁল 
সংঙ্ঘটন ধরিয়া দিল। সে সময়কি করিব, কোথায় 
খাঁইব, কেমনে বক্ষ' পাইব, যে তাহাও কিছুই স্থির 

করিতে পাঁরিলাম ন1। কিন্ত বিধির কৃপাঁয় সে ছুর্ষ্যোগ 

আব অধিকক্ষণ স্থায়ী থাঁকিল না, দেখিতে দেখিতে উদ্যান 

মধ্যে শান্তি দেবী আফিয়া! দেখ] দিল, ঝাড়বায়ু, গভীর 

গর্জন, ঘোর অন্ধকাঁৰ সকলি চলিয়া গেল। স্পষ্ট 

দেখা যাইতে লাগিল, কিন্তু ধড়গীর সাহেবের সেই প্রিয় 
ভূত্য আঁমার পরম বদ্ধুকে আর দেখিতে পাইলাম না। 
হায়! গ্রহ নক্ষত্র দোঁধে বন্ধু যে, আমার কোথায় অদৃশ্য 

হুইয়! গেল, তাহাও আর স্থির করিতে পাঁরিলাম না| 
আমরাও তাহাকে উদ্যানের চতুর্দিকে অন্বেষণ করিলাম, 
কিস্তু কোথাও তীহার দেখ! পাইলাম না। বন্ধু-বিচ্ছেদে 
মনকষ্টে কতই কিচিন্তা করিতে লাগিলাম কিন্তু ভাগ্যদৌষে . 
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কিছুই ফলদয় হইল না; অবশেষে নিরুপায় হইয়া 

স্ু্মনে সেই উদ্যান মধ্যেই বিয়া রহিলাম। ঘণ্টাছুই 
পরে বনের দিকে চাহিয়া দেখি ধে, বন্ধু আঁমার বনের 

দিক হইতে রাজবেশ পরিধান করিয়া, সাঁহান। টুপি মস্তকে 
দিয়া, আমাদের কাছে উপস্থিত হুইল । সত্য সত্যই 
খল্‌ছি, বন্ধুর আঁমাঁর সে ভাব, মে পবিচ্ছদ দর্শন করিলে, 

প্রাণের মধ্যে ভয়ের সঞ্চার হয়। প্রিয় বন্ধু দূর হইতে 
আঁমাকে দেখিতে পাইয়া তীরের ন্যায় ছুটিয়৷ আধিয়া, 
আঁমার গল! বেন করিয়। কাঁদিতে লাগিল। 

বিচ্ছেদের পর জন্মিলনের কামা, কত যে মধুর! 
তাহা কে বুঝিতে গাঁরে, সম্মিলনের কতই যে মাধুর্য, 
তাহা কে জানিতে পারে, যিনি বিচ্ছেদের পর মিলন 
করিয়াছেন, তিনিই জানিতে পাঁরেন। ছুধখের পর ঘিনি 

ছুখি হইয়াছেন, তিনিই সখের আব্মাদন বুঝিয়া থাকেন। 
যিনি দারিদ্রতার পর ধনবান হন, তিনিই ধনের গৌরথ 
বুঝিতে অক্ষম হন। পাঠিকগণ । আজ (নেইরূপ ভাবে 

ছুই বন্ধুতে সমিলনের কারন্সার ভাব কতকট! হাদয়ঙগগ 
করিয়াছে । অনেক কাঁমাঁর গর, খাঁজামইনদ্িন রহমাতুল্লা 

আঁলায়হে বদ্ধুকে বলিলেন, বন্ধু । আপনি সর্প সংহার 
করিয়। কোথায় অদৃশ্য হইয়াছিলেন এবং এই রাজ 
পরিচ্ছদই বাঁ কোথায় পাইলেন? তিনি বলিলেন, 



১২৪ হজরৎ বড়পীয়েব জীবশী । 

ভাঁই! আঁমি যখন সর্প সংহার করিয়াছিলাম, অকস্মাৎ 
সেই স্থান হইতে ধুম নির্গত হইয়া সমস্ত উদ্যান অন্ধকার 
হইল, প্রবল ঝড় তুফানে সর্বাক্ষ কীপিতে লাগিল, এমন 

সময়ে সেই অন্ধকার মধ্যে একটী ভয়ঙ্কর মুগ্তি আসিয়া 

আমার হস্ত পদ বন্বন করিয়া! ফেলিল। সেইদগ্ডেই আমাকে 

একটা অট্টালিকাঁর মধ্যে লইয়া উপস্থিত করিল। আমি 

'সেই বন্ধনাবস্থায় দেখিতে পাইলাম যে, স্বর্ণ খচিত 

দিংহাঁপনে একজন দৈত্যরাঁজ উন্মোচিত তীক্ষথার তরধারী 
হন্ডতে, আবভলোচনে বসিয়াছেন, এবং তীহার পার্খে 

একটা মৃতদেহ রক্তাক্ত শরীরে পড়িয়া আছে। মেই 
'বৈত্যবাঁজ যে সময়ে এক একবার ম্বৃত দেহের দিকে দৃষ্টি 

গাঁত করিতেছেন, এমন বোধ হয়, যেন তীহাঁর চক্ষের 

জলে নদীর তের ন্যায় ধর়তপ ভাসিয়। যাইতেছে। 
আঁবাঁর যখন হার এ চক্ষু হইতে ফোঁটা ফোঁটা জল 
পড়িয়া থাকে, তখন এমন বোধ হয় কি এ চক্ষের জলেই 
ধা আজ সমুদয় জগত জ্বালা ইয়। ভন্ম করিয়া দেয়। দৈত্য 
রাজের সে চাহনি দেখিলে পৰে বীর পুরুষগণ ও ভয়ে 
ভীত হইয়। পড়ে । যখন অ।মাকে হস্ত পদ বন্ধন করিয়া 
তাহার সন্মুখে রাখিয়। দিল, তখন তিনি তববারী দেখাইয়া 
কটাক্ষ দৃষ্টিপাত কবিয়, ক্রোধাঘিত হইয়া আমাকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন। রে মানব তনয়! বিনা কারণে 



আন্চধা বেরামত। ১২৫, 

বাবিনা অপরাধে আমার এই পুত্রটাকে কেন বাগান 
মধ্যে হত্যা করিয়া? অকারণ একটা লোকাক খুন 

করিতে তোমার প্রাণে একটু কি দয় মায় হইল না? 

তখন আঁমি কহিলাম, হে দৈত্য-অধিপতি মহাবাঁজ! 

আমি কখনই কাঁহাকে খুন করি নাই, শামা হইতে এমন 

নিষ্ঠ কার্য কখনই হয় নাই। আমার কথা ক্যে হইতে 
না হইতেই দৈত্যরজ কহিলেন, বে মাঁনবকুল ! নিশ্চয় 

তুমি আমার সন্তানকে খুন করিয়াই। এ তোমার 

দণ্ডাথাতে উহার মস্তক চূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। এখনও 
তোমার হস্তস্থিত যষ্টি রক্ত মাখা মৃতের পার্থে পড়িয়া 
আখছে। সাবধান! মিথ্যা কথ! কহিলে তোমার আঁজ 

আমার করে কিছুতেই রঙ্গ! নাই, পুক্র হস্তার প্রতিশোধ 
এখনই লইব। তখন আমি সাহসে নির্ভর করিয়। 
কহিলাঁম, ধর্মঅবতার দৈত্য-পতি ! কখনই আমি মানখ 
কি দানব কে হত্যা! করি নাই, তবে একটা কালসর্প হত্যা 
করিয়াছি, এই মাত্র সঠিক পরিচয় দিলাঁম। আবার 
ভীমরবে কহিলেন, রে নামাকুল হিংসাঁতুর মানখ তনয় ! 
বিনা কারণে সর্প অংহাঁর করা এই বা কোন বিধি। 
তখন আমি তাঁহাকে এই হাদিসটী পাঠ করিয়৷ শুনাইয়! 
দিলাঁম। 

দ্বাতলোল মু কাধলাল ইজ |» 



১২৬ হজখৎ বড়নীর়েধ জীবনী! 

অর্থাৎ আমাদের পয়গম্বর হজরৎ মহাম্মদ (সঃ) 
বলিয়াছেন, হিংঅক জানোয়ার কষ্ট দিবার পূর্বেই 
তাঁহাকে সংহার ঝগ। আমাদের শান্ত্রান্যারী সর্পচীকে 

হত্যা করিয়াছি। ইহাঁৰ জঙ্ হত্যাকারীর কোন শাস্তি 
হইতে পাঁরে না, আমিত আঁর আপনার পু্রকে হত্য। 
করি নাই, য়ে তজ্জন্থ আশাকে শাস্তি দিবেন। তখন 
দৈত্যপতি চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া কহিলেন, রে নামাকুল 
হিংদাজীবি, কালসর্প রূগী এ আমার পুক্র। উদ্যান 
মধ্যে শীকার কবিতেছিল, তোমাদিগকে দেখিয়] লতার 

মধ্যে নুক্ধাইত হইবে কি অমনি তুমি আমার স্সেহের 

পুক্রকে হত্যা কবিয়া বসিলে, আবার বল আমি 
কোন দোষে দোষী নই; এখনই তোমাকে ফাঁসি 
কাণ্ঠে ঝুলাইয়| প্রাণে বধ করিব । এই বলিয়া কাঁজীকে 
ডাকিয়া! কহিলেন, এই মানব-তনয়, অকারণে আমার 
পুজকে খুন করিয়া মারিয়াছে, এখন উহার জন্য বিচার 
মত যাহা শান্তি হয় তাহাই করুন। বিচার পতি কাঁজী 
ছুই জনের জবানবন্দী লইয়া, হত্যাকারীকে ভালপূপ 

দেখিয়া, দণ্ডাঘাতের পরীক্ষা! পাইয়া, আমাকে হত্যাকারী 
সাববস্ত করিয়া, অসির গ্রহারে প্রাণবধ করিতে বাদসার 

প্রতি আঁদেশ কৰিলেন। বাদল! তখনই ঘাতক জাল্লাদকে 

ডাকিয়া বধ্য ভূমিতে আমার প্রাণ বধ করিবার জন্য, 



আশ্চধ্য কেরামত। হন 

আদেশ করিলেন | ঘাতক দৈত্যরাজের আজ্ঞাঁয়, আমাঁকে 

হত্যা করিবার জন্য যখন বধ্য ভূমিতে আনিয়া হাজির 

করিল, সে সময় জীবন রঞ্ষায় নিরুপায় হইয়া, মনে মনে 

বড়গীর সাহেবকে ডাকিতে লাঁগিলাম। 

বধ্য ভূমিতে ঘাতকের হাতে শানিত কৃপাঁণ দেখিলে, 

ফাঁর না প্রাণে ভয় হয়। আজ যাহাঁকে বধ করিবার জন্য 

মশান মধ্যে ঘাঁতকে লইয়া আসিয়াছে, পাঠক বলুন 

দেখি তার প্রাণে আজ কত ভয়? একদিকে ভয়, বাঁ, 

মৃত্যু নিদর্শন তরবারীর চাঁকচিক্য দর্শন) অদ্য দিকে 
পুজ পরিজন ও দন্ধুধান্ধবের মায়া, চিন্তা, দুশ্চিন্তা, 

জ্বালা, যন্ত্রণা, ব্যাথা, শাঁপন, গীড়ন, উৎগীড়ন, আবার 
নানা গ্রকার ভয়ঙ্কর দৃষ্ঠ, সয়তানের চাতুরী, প্রাণ রক্ষার 
উপায়, এমন সময় জগতে কে নিশ্চিন্ত বা শান্তঘুর্তি ধারণ 
হরিয়। থাকিতে ,গারে? দৈত্যুরাজের কঠোর আজ্ঞায়, 

প্রাণ সংহার সময়, একবারেই কাষ্ঠ পুন্তঙীকাঁবত নির্ববীক, 
নিশ্চল, নিস্তেজ হইয়া! একবাঁর মাত্র, সর্ধবশভিমান 
খোদাতায়ালাকে ন্মরণ করিলেন) পরক্ষণেই ঘড়গরের 
কৃপা, স্বেহ, দয়া, মায়া মনে করিয়! উচৈঃন্বরে কাঁদিয়া 
উঠিলেন, আঁবাঁর। বঞিলেন, ছে বড়গীর গুণধর! জনোর 
মতন বিদায় হই। আর আঁপনাঁর চরণ সেবা ও আজ্ঞা" 
গাঁলন করিতে পাৰিব না, আর ভক্তিভরে মৃধামাথ! গওমল 



১২ হজরৎ ধড়পীরের জীবনী 

৯২, 

আজম নাম ডাকিতে পাবনা) হাঁয় হায়! বিদেশে 

পড়িয়া জীবন হারাই! আপনিও আপনার স্মরণাগতের 

মবণ আসিয়া দেখিলেন না, এখন জ্বরাজীর্ণ দুঃখশোক 

সন্তপ্ত হৃদয়ে জন্মের মত জগত হইতে বিদায় হইলাম । 

এই বলিয়া মুচ্ছিত হইয়! গড়িব কি, ঘাতকেও প্রহথাব 

করিতে উদ্যত, এমন সময় বেগে অশ্ব ছোঁটাইয়! একজন 

বীর পুরুষ আঁমিয়া তববারী ঘাঁতে ঘাতকের প্রাণ সংহার 

করতঃ একটা শব্দ করিলেন, সেই শব্দের মঙ্গে সঙ্গেই 

সমন্ত পৃথিবী কীপিয়। উঠিল, দৈত্যপুরী যেন, রসাতল 

গাঁধী হইল, দৈত্যরাঁজ সিংহাসন হইতে ভূঙলে'পড়িলে 

চতুর্দিকে হায় হাঁয় শব্দ হইতেছিল। এমন সময় 

চত্যেরাজ আমার পদতলে লুষ্ঠিত হইয়া আমাকে কহিল, 

আঁপনি কে“তাহা সত্য করিয়া বলুন। তখন আমি 

কহিলাম, মহবুবে পৌবহাঁনী আব্দোল কাঁদের জ্বিলানি 

বড়গীর সাহেবের খেদমতগার দৈত্যরাজ হজবত বড়গীবের 

নাম শুনিয়া, গলে বস্ত্র িষ্' কহিতে লাগিলেন, আমি 

না বুঝিয়। অজ্ঞাত বশতঃ পুরেশোকে জ্ঞান হারাইয়া 

আপনাকে বধ করিতে আঁদেশ করিয়াছিলাম ) এখন আমি 

আপনাকে ক্ষমা করিলাম, আপনিও আমাকে আনু গ্রহ 

করিয়া মার্জনা করুন| এই বলিয়া দৈত্যরাজ আমার 

শিরে .সাহানাতাজ অর্থাৎ রাজ মুকুট ও রাঁজ পরিচ্ছদ 



খাঁ্চিধ ফোবামত। 5৯ 

পরাইয়া দ্রিলেন। "সার যিনি: আমাকে এখান হইতে 

লইয়া! প্য়াছিলেন, তাহাকে আদেশ কৰিলেন, তুমি উইকে 
সেই উদ্যান মধ্যে রাখিয়া! আইিস। আমি আিবানকালে 

বাদপাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি দৈত্য-পতি হইয়া 

কন মানব-তনয় বড়গীরের নাঁমে ভীত হন এবং তাহার 

অম্মান করিয়া থাকেন? তখন তিনি আমাকে ধলিলেন, 

যখন হজরত বড়গীর সাঁহেধ ধ্যাঁনে বসিয়া আরশেরদিকে 

তাঁকাইয়া দেখেন, তখন জগতের দের, দানব, মানব ও 

দৈত্য, ;ইত্যাদি সঞ্চলই উহীর জ্যোতির্পায়। তেজে ভয়ে 
ভীত হুইয়৷ থরথর কীপিতে থাঁকে, য়ন কি আকাশ ও 

পাতাল পর্যযস্ত কীপিয়া উঠে । এই বলিয়া দৈত্/রাজ 
আমাকে বিদায় করিয়া দিলেনা। নতুবা! এ জীবনে আর. 

আপনাদের সঙ্গে আমার সাঁক্ষাঁৎ হইত না। 
০০ 

দৈব-হস্ত, শয়তানকে প্রহার করে 
তাহার ব্বিরণ। 

মালাফুজ গিয়ামি নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, শেখ 

আহাম্মদ বেদে সালে খ্বিলীনি বর্ণনা করিয়।ছেন যে» 
একদিন হজরত গীবদস্তগীর মহবুবে ফোবহানি 'রাহমাতুল্লা 
আঁলায়ছে, মনছুব নামক জামে মসজিদে উপাসন! করিবার 

[১৭] পু 



১৩5 হগরৎ বড়গীখেব জীবশী 1 
শা 

জন্য ধাইতে ছিলেশ, অকণ্মাড পথিমধ্যে একটা খর্বকায় 
পুর আিয়া, হজরতেব সম্মুখে ধীড়াইয়া কহিতে 

লাঁগিল। আপনি আমাকে চেনেন না? আমি পাঁপ-পুরুধ 
শয়তান! আপনার ও আপনার শিধ্যগণের পরম শক্ত ! 

আপনি আমাকে ও আমার সহচর দিগকে বড়ই কষ্টে 

বাখিয়াছেন। , এমন কি আমার যে দর্পের সহিত ডস্কা 

চলিতেছিল তাহা আপনি চলাইতে দেন নাই, আমাকে 
একেবারেই অধঃপতনে দিখাঁর ইচ্ছা! কবিষ়াছেন, আচ্ছা! 

ডাল, দেখা যাঁক কিরূপে আপান আমাকে নির্যাতন করিতে 

গারেন,আমিও আঁপশাব এখং আপনা শিষগণের পশ্চাতে 

গণ্টাতে ফিরিতে রহিলাম, একটু দাও ঘাত পাইলেই 
ধ্বংশ করিয়। ছাঁড়িব, ঘেগন আদি পুরুষ হজরত আদম 

(আঃ) কে স্বর্গ ছাঁড়াইয়া তিন শত বগুগর পথে পথে 
কীদাইয়া ছিলাম! তদ্রীপ আপনাকেও করিব। তখন 

বড়গীর পাহেব রাগান্বিত হইয়া কহিলেন, সাবধান ছুরাতা! 
মুখ সামলে কথা ক, নতুবা শার্তি দিয়া ছীঁড়িধ, এখন 
বল্চি সম্মুখ হইতে দুর হইয়া যাঁ। পাঁপমতি পাপাশয় 

শয়তানি মদগর্ধের পরিবত হইয়া, গীর সাহেবের কথা গ্রাহ্য 
ন। করিয়া, সেই স্থানেই দাঁড়াইয়া রহিল | এমন সময় 
অদৃশ্য হইতে একটা দৈব-হস্ত আসিয়া শয়তানের ছুই 
গণ প্রহার কবিতে লাঁগিল। শয়তান সেই প্রহারের. 
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জ্বালায় অস্থির হৃইয়। চীৎকার করিতে করিতে পলায়ন 

করিল। আর একদিন বড়গীর সাহেব আহার করিতে 

বসিয়াছেন, এমন সময় পাঁপাস্থর শয়তান বর্ষ! হস্তে 

হজরতকে হত্যা করিবার মানমে আসিয়া! উপস্থিত হইল। 

কিন্তু তখনই অদৃশ্য হইতে একটা বীর পুরুষ তরবারী 
হস্তে শয়তানেব সন্মুখে আসিয়" পাপাত্মাকে যেই শাণিত 

অদি উত্তোলন করিয়া দেখাইল (১)। পাপপুর্য 

শয়তান, শাণিত কৃপাগের চাঁক্চিক্য দেখিয়া ই, প্রাণভয়ে 

ত্রীত হইক্সা তথ! হইতে পলাঁয়ন করিয়া! জীবন বাঁচাইয়া 
লইল। তৃতীয় দিনে--হজবত গীর সাহেব পথে যাঁইতে 
যাইতে দেখিলেম যে, শয়তাঁন নিজেব মুখে ধূল! ও কাঁলি 
মাখিয়া বলিতেছে, হে আঁর্দোল কাদের! তুমি আমার 
এমন অবস্থা কৰিলে যে ছূর্দশীর শেষ হইল না, আমাকে 
হীন অবস্থাতেই জীবন যাঁপন করিতে হইল । তখন 
বড়পীর সাহেব বলিলেন, রে শয়তান! তোর আবার 

মঙ্গল কোথায়? ইন্শাল্লাহ্‌! তোকে এই হীন অবস্থা" 
তেই কাটাইতে হইবে। হীন আজহার বলেন, পাগীর 
শান্তি যদি না হইত, তাহা হইলে এ জগত গাপেই 
পরিপূর্ণ হইত। 

(১) নৈবহন্ত, দৈব-পুরুষ, এটা বড়পীর স।হেের পুথাহ। 
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বড়গীর সাহেবের দেওয়ায় ডুবো তরি-- 
বরকন্তা যাত্রিঘহ জীবিত হয় 

তাহার বিবরণ । 

খোলাছাতল কাঁদবি নাক গ্রন্থে লিখিত আছে, 

একদিন গীর দস্তগীর ভ্রমণ করিতে করিতে.নদীর তীরে 

খাইয়া দেখিলেন যে, ঘেখাঁনকার গ্রতিবাঁসী রমণীগণ 

কল্দী করিয়া জল তুলিয়া লইয়। যাইতেছে; তাহার 

গধ্যে একটা অর্ধ বয়স ভ্্রীলেক জলপুর্ণ কল্রী রাখিয়। 
নদীর তীরে ধপিয়া, জলের 'দিকে চাহিয়। চাহিয়া, উচ্চৈ৪- 
"স্বরে" হায় হায় করিয় “কাঁদিতে লাগিলেন) আহা! 

তীঁহীর মেই করুণ উন শুনিয়া, নদীর মৎস্য পর্য্যন্ত 
তাঁহার ৫শাঁকে শোকাতুব ছইয়া কাঁদিতে আরস্ত করিল। 

তাহার গেই করুণ তরে, বনের পণ্ড পক্গীগণও রোঁদন 

করিয়া ' থাকে এবং বৃক্ষের পল্লব পর্য্যন্ত স্মিত হইতে 
লাগিণ। পুত্র শোঁকাতুর! বৃদ্ধার ভ্রদ্দনে নদীর তরঙ্গ 

কল্‌ ফল্‌ শব্দে তাহার কাঁণের' কাছে আসিয়। যেন, 
তাহার কামার অঙ্গে যোগ দিল, সে সময় বৃদ্ধার শোঁকের- 

নদী একবারেই উথপিয়! উঠিল । বাত্দল্য স্নেহ-ভোর 
সংযোগে যেন, তীহার মরমে মবমে। শিরায় শিরায়, 
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আঁকর্ষণ।করিতে লাগ্বিল। হায় রে, পুত্রনেহ ! তোমার 

কি মধুরতাঁষয় আঁকর্ষণী পাকি! শত সভ্জ ধোঁজন 

দুরে থাকিলে তোমার আঁকর্ষণী শক্তি ভাবে গ্রাতি 
মুহুর্তে পুত্রশোকে শোকাতুর হইয়! হাদয় দঞ্ধে দগ্ধ হইতে 
থাঞক্ষে; যেমন চিদের দেশলাই টানিলেই আগুণ জুলিয়া 
উঠে, তত্রূপ গ্রাস মৃত পুত্রের কথা মনে পড়িলেই হৃদয়ের 
অনল প্রবল বেগে ভুলিয়া! উঠে। বৃদ্ধার করুণ রোদন 

আবণ করিলে পাষাণ হৃদয় যাঁর, তাঁহারও গ্রাঁণ বিশলিত 

হয়৷; বড়গীর' সাহেব কি আর (স রোদন জ্লেবণ করিয়া 

নিশ্চিন্ত 'মনে থাকিত্বে পারেন | একেত তিনি দুয়ার 

দাঁগর, গুণের আধার, বুড়ীব ক্রন্দন হিল্লোলে একথারেই 
অধীর হইয়। পড়িলেন। আঁর থাকিতে না গারিয়া একটা 
লোককে জিজ্ঞানা করিলেন 5” বন্ধিতে 'গাঁর এ বুড়ীর 
কি হইয়াছে, এএবং,কেনুই ধা এমন করিয়। নদীর ঘাটে 
বোঁদন করিতেছে! সেই লোঁকটী কহিল, হুজুর! & 
বুড়ীর দ)। হজরত এয়াকুব .আলায়হেচ্ছাললামের চেয়েও 
ধিক চিন্তা, শোক, তাপ, ছুঃখ | তিনি যেমন ইউসুফ 

আলায়হেচ্ছালামকে হারা হইয়া হ! ইউদ্ুফ! হা 
ইউন্থফ 1. করিয়া! দিবা রান্্র পুত্রশোকে কাতর হুইয়। 
বেড়াইতেন; এই বুদ্ধাটী তেমনি পুজশোকে কাতর 
হইয়! দিন রাত্র কাঁদিয়া! কাঁদিয়া বেড়াইতছেন। ইহার 



5৩৪ হজ্রৎ বড়পীরের জীববী। 

দুঃখের কথা শুনিলে, পাঁধাণ-ন্দয় লোকের প্রাণ শতধায় 

বিদীর্ণ হইয়া যাঁয়। এ বুড়ীর একটা সন্তান ছিল, তাঁহার 

বিবাহের সম্বন্ধ নদীব পাঁরে হয়। ভাহাতে বুড়ী ছু পয়সা 

ব্যয় করিয়া ছেলের বিবাহ দিতে বরযান্রিসহ পারে 

পাঠীইয়া দেন। বব যারা বরের বিশ্বাহ দিয়া কম্যালহ 

সমস্ত বরযাত্রি নৌকাঁয় উঠিয়। হাসিতে ৫খেলিতে মহা 

আনন্দে নদীতে আমিতেছিল 1,” নাঁবিকগণ তাহাঁরাও 

উল্নাদিত হইয়! তরি ধাহিয়া আঁদিতে আসিতে যখন 
ঘাটের নিকটবন্তাঁ হইল, তখন সকলের মনই উল্লাদিত। 
তুখন বৃদ্ধাও তীর আসি বেটা বৌকে 'দেখিবাঁগ জগ্চ 
আনন্দে অধীর। হইল। কিস্ত দৈব বিডৃম্বন।-কি কঠিন! 
হায়! দে কথ বলিতে গেলে বুক ফাটিয়া মায়, অরুম্মাৎ 
আঁকাশে একটী কাল” মেঘ বসাইয়া প্রধল ঝটাক! বাহির 
করিল। হাঁয় সেই কাল ঝটিক1 আসিয়া, কণে বরযাত্রি 
সহ তরণী ভূবাইয়া দিল। দেখিতে দেখিতে চক্ষের 
গলক মধ্যেই নদীগর্ভে সকলই লীন হইল, দাঁড়ি মাঁজি 
বলিতে একটা প্রাণী ও রক্ষা পাঁইল না। দিনে দিনে দিন 

চলিয়া যাইতেছে, আঁজ দ্বাদশ বৎগর অতীত হইয়| গেল, 
তথাপি এ বৃদ্ধা আঁজ.পর্য্স্ত: পুত্র বধূর শোঁক. ভূগিতে 
পাঁরে নাই, যখনই নদী ঘাঁটে জপের তরে আসেন তখনই 
একবার করিয়। কাদিতে থাকেন | হুজুর ! কথায় বঝোশ 
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মায়ের অস্থি যতদিন মাঁটীতে পৌঁতা। 
তথাপি বলে মোর বাঁছা কোথা ॥ 

এই বৃদ্ধার দশাঁও তাই, এমন কেহই আত্মীয় নাই 
যে, উহীকে সান্তনা করে। 

বৃদ্ধার এই ছুঃখের কথা শ্রবণ করিয়া, বড়পীর শাছেবের 

দয়ার-সমুদ্রে উলিয়া উঠিল, চক্ষে জল পড়িল; বৃদ্ধার 
ভাগ্যে গীরের কৃপার্ৃষ্টি হইল। তখন তিনি একটা লোক 
পাঠাইয়। বৃদ্ধাকে বলিলেন, তুমি ক্ষান্ত হও) আর কেন 
চিন্তা করিও না, এখনই তোমার হুঃখের অবসান হইবে, 

কোলের ছেলে কোঁলে পাইবে ; পুত্রবধূর মুখ দেখিয়া 
তাপিত প্রাণ শীতল করিবে । এই কথায় বৃদ্ধার মনে 
একটুও প্রত্যয় হইল না, হতরাং সেই ভাবেই মনের 
দুঃখে কাদিতে রহিলেন। হজরত গীর দত্তগীর পুনরর্বার 
খেদ্মতগা'রকে পাঠাইয়া তাহাকে প্রবোধ বাক্যে সাত্বন! 
করিতে বলিলেন। বৃদ্ধা কিছুতেই বোধ মাঁনিছেনা, 

খেদুযতগার কহিল, আরে বুড়ীমা। তোমার ভাগ্য ভাল 

যে। বড়গর লাহেব তোমার প্রতি মুখতুলে চ*হিয়াছেন। 
এখনি তীহার দৌয়ার বরবকতে তোশার পুত্র ধধু সকলই 
বাঁচিয়। যাইবে । ইহাতে বৃদ্ধা, একটু হ্ম্ছির হইলেন | 
ওদিকে হজরত বড়গীর সাহেব, সেই সর্ধ শজিমাঁন দাতা 
দরালু খোদাতায়ালার নিকটে হাঁত তুলিয়া প্রীর্থনা করিতে 
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চিনি রি 598885858 রনি যারা 
লাগিলেন, হে অস্তর্য্যামী অর্ব্বময়ের কর্তা, স্ৃন্িশ্থিতি লয়- 
প্রণয়-কারী বিশ্ব প্রালক! তুমি নকল ভাবই জ্ঞাত 
আছ, কৃপা কবিয়া এ দীন হীনের প্রার্থনা পুর্ণ করিয়া 
দিউন। অনাথ! বৃদ্ধার পুর, বধূ, বরধা্রি, তরণী, সমুক্র। 

হুইতে স্বজীব উঠাইয়! তাহার মন গাঁশ। পুর্ণ করুন| 
হজরত বড়গীর লাহে এইরূপ প্রকারে অনেকক্ষণ গ্ার্থনা 
ফরিলেন। কিন্তু কোন ভাব বুঝিতে ন! গারিয়া, অনেক 

বিল্ব দেখিয়া মন্তকের উষ্থিষ খুলিয়া আবার হস্ত উঠা- 

ইয়া ধলিলেন, হে জগত পতি! দাতা দয়াময় নাঁম 
থবিয়া, অনাঁথার গ্রতি দা করিতে এত বিলগ্ম কেন? 

অমনি দৈবধাধী হইল, হে বদ্ধুবর । একি মুখের কথ! যে? 
বলা মাত্রই অর্ঘটন, ঘটন সম্পূর্ণ হইবে? আঁজ বাঁর 
বছুসর অতীত হইক। গেল, বৰ ঘাত্রি তরি সহ সমুদ্রে গর্ভে 

কোথায় লীন হইয়া গিয়েছে, ভবে ভীহা কেমন করিয়া) 
স্বজীব হইবে । আবার তিনি বলিলেন, হে জগত পতি 
বিশ্ব ব্রহ্গা্ডের সৃষ্টি কর্তা | * বন্ধুর কাছে এত চাতুরি 
কেন? ঘিনি “কুন” ধান্দে খমুদয় জগত স্থষ্ঠি করেন, ভীহার 
আঁবার অসাধ্য কি? খিনি পলকে প্রলয় করেন, সমুদ্রে 

পর্র্বতে পরিণত করেন) মরুভূমিকে উর্ধবরা করেন 
জনশূন্য মিবীড় অরণ্যকে নগর ঝরিয়া 0লাকালয়ে .পুর্ণ 
কবেন, ভীহার আবার মৃতকে জীবিত করিতে কতক্ষণ 



আম্চধ্য কেবাফিত। স্তুপ 

সময় যায়। পুনরায় দৈববাণী হইল, হে বন্ধুবন্ধ! 

ভাবিয়া দেখুন, যাহাঁদের অস্থি, মাংদ, মজ্জা ইত্যাদি 

ফ্মুদ্রের হাঙ্গব, কু্তীর উদরস্থ করিয়'ছে, এবটু চিহ্ৃও 

পাওয়া যাঁইবে ন1) ভাহাঁদিগকে কেমন করিয়া জীবিত 

ঝরিয়। দিতে বলেন, ভাবিয়া দেখুন! এমম অসস্ভতধ 

কথা বলিয়। বন্ধুকে লঙ্জিত করা একি খন্ধুর কার্য । 

হে দয়াময় বিশ্ব জগতের অধীশ্বব | এ আবার কেমন 

কথা? যে সময় প্রল কাল হইযা আকাশ, পাঁতাঁল, 

সাগর, পর্ধধত, দেব, দৈত্য, মানব, দাঁনব, পশু, পক্ষী 

কোন গ্রাণী মাত্রেই থাঁকিবে না; সকলি নীরব নিস্তব্ধ 

হুইবে, কেধল মাত্র আপনি বর্তমান থাকিয়া পুনর্ধ।র 
সকল প্রাণীর প্রাণদান করিবেন, দেইদিন তথে কেমন 

করিয়া সকল জীবের পুনঃ উদ্ধাৰ হইবে | পুনরধ্বার 
দৈববাঁণী হইল, বন্ধু ধ্যান ভঙ্গ কর, চাহিয়। দেখ এবং 
জগতকে দেখাও, বন্ধু ধদ্ধুব জন্য কি কা্ধ্য না করিতে" 
গারে। হজরত গীরদত্তগীর, নয়ন মেপিয় চাহিয়! 
দেখিলেন যে, নদীর ঘাটে জসজ্জিত ধর কনে, বরধাত্রিতে 
তরণী পরিপূর্ণ। কেহ হাঁিতেছে, কেহ গাহিতেছে, 
দাঁড়ি মাঝিগণও দাড় বাহিতেছে, সেই মহাঁন দৃ্ু দর্শন 
করিলে পথের পথিক যাহারা» তাহারাও একবার চাহিয়! 
বর-কনের যুগল মিলন, যুগল ভাঁথ দর্শন করিয়! সখী হয়। 

[১৮] 
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যে যেমন পরিচ্ছদ পরিয়। ডূবিয়াছিপ, তাহার তেমনই 

প্রিচ্ছ পরিধান করা আঁছে। কাহার জাম] ধপধপে 

বাসীকরা, কাহার জাঁমায় বিবাহ-বাঁটাব চিন্তিত রঙ্গের 

ছিটা, কাহার ময়লা কাঁপড় পরা, কেবল বর-কনে নবসাঁজে 
নব্ভাবে পাঁন্থীর ভিতর বসিয়া আছে। পঠিক! সেভাব 

ধর্শন করিলে, মনে করিবেন আঁজি যেন ধর বিবাহ করিয়! 
কনে লইয়। ফিরিয়া! আঁসিল। হে দাতা দয়ালু দয়াময়! ধন্য 

তোমার কাঁরিগুরি, ধন্য তোমার দয়াময় নাঁম। দেখুক, 

জগত দেখুক! কীর্তি দেখিয়া তাহার! শত শত ধন্যবাদ 

করুক। তরণী যখন ঘাঁটে বাঁধিল বরধাত্রি ও ববকনে 

ভীরে নাবিল, নগরবাঁদীগণ সংবাদ পাইয়। ছুটে আদিল, 
যেযাহার ভাই বন্ধুকে দেখিয়। উল্লামিত হইয়া ঘরে 
চলিল। বৃদ্ধা, পুর ও বধু লইয়া! বহুদিবধের শোকতাঁপ 

শান্ত করিয়া আনন্দে অধীরা হইয়া, বড়গীরের চরণে 
পড়িয়। অনেকটা কী?! কাটা করিয়া বলিল, হুজুর! 
আপনার কৃপায় স্বৃত পুজ ও ধুর মুখ দেখিয়া তাঁপিত 

প্রাণ শীত করিলাম, গীর সহেবও তাঁহাকে দৌওয়া 

করিয়া সেখান হইতে গুঁছে ফিরিয়া আসিলেন। 
০০০ 
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হজরত বড়গীর সাহেব, ্বত্যুপতি যমের নিকট 
হইতে ম্বৃত প্রাণীর পরমাত্মা কাড়িয়া 
লইয়া, অনেকগুলি প্রাণীর জীবন 

দান করিয়াছিলেন তাহার 
বিবরণ। 

তহফাঁতল কাঁদরি নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, শেখ 

আবুল হোসেন রফাঁই বর্ণনা করিযাঁছেন যে, একদিন 

একটা বৃদ্ধ উচ্চৈংত্বরে কাঁদিতে কীদিতে, হজরত বড়গীরের 
নিকটে আঁদিয়। উপস্থিত হইল । তীঁহাঁর করুণ বোদনে 

হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, তীহার চক্ষের জলে বঙ্গ ভাঁসিয়া 

যাইতেছে, আহা ! তাঁহাব সে অবস্থা দর্শন করিলে 
কঠিন হৃদয়েও দয়ার সঞ্চার হয়৷ কীদিতে কাঁদিতে তিনি 
হজরত বড়গীরের চরণতলে পতিত হইয়। বলিতে লাগি” 
লেন, হুজুর | আজ আমার একটা ্েহের পুক্র, হাদয়ের 

মাণিক, অদ্ধের ষষ্টি, স্থখের নিধি, আমাকে জম্মের মত 
শোক-দাঁগধে ভাসাইয়া, একাকী রাখিয়া ইহ জগত 

হইতে চলদিয়। গিয়াছে। আর বাছার আমার টাঁদ মুখ 
দেখিতে পাঁইৰ না, আর তাঁর সেই টাদ মুখেব স্ধামাখ। 
কথা গুনিয়া তাঁপিত হৃদয় শীতল শরিতে পাইব না। 



১8% হজরৎ পড়পীরের জীবনী । 

বাছাত আমার চলিযা গিয়াছে, তখে আপনি যদি কৃপা 

করিয়া আমার মৃত পুঞ্জের মঙ্গলের জন্য খোঁদাতায়!লার 

নিকটে কিঞিৎ দওয়া করেন এবং একবার অনুগ্রহ পুর্ব্বক 
আমার খাটীতে আসিয়া মৃত পুজ্রের ছূর্দিশা স্বচক্ষে দর্শন 

করিয়া যান, তাহ! হইলে এ সময়ে আমি কিঞ্ি সুস্থ 
হই। আহা | দযার-সাগব, গুণের আঁধার বড়গীব সাহেব, 

বৃদ্ধের এরূপ কাতর বচনে বই ব্যথিত হইয়া পড়িলেন। 
পুঞ শোকাতুর বৃংদ্ধধ দুর্দিশা দেখিয়া আর নিশ্চিন্তভাবে 

থাকিতে পারিলেন না) তখনই বৃদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে গমন 

করিলেন। হজবত বড়গীর সাহেব, বৃদ্ধের বাঁটা গিয়া, 
তাঁহার মৃত পুজ্রের রূপলাবণ্য দেখিয়া! হজরতের দয়াধাঁবি 
উথলিয়। উঠিল, আৰ সহ্য করিয়। থাকিতে পারিলেন ন1। 
তখনই ধ্যানে ( মোরাঁকেবাঁয় ) বসিলেন, হজরত মোঁবা- 

কেবায় বমিয়! ধ্যানযোগে মালেকোল "মওত সমনের 

সহিও সাক্ষাৎ কগিয়, তীহাঁকে বঙ্গিলেন, হে মৃত্যুপতি 

কৃতান্ত! শীন্্.এই বৃদ্ধের পুজের মহাাণি-পরমাত্া। 
আমাকে ফিবাইয়। দিন অমি এ পুরধ'সীদেব আর 

ক্রন্দনধ্বনি ষহ্য করিতে পারিতেছি না] এখনই বান 

কের প্রাণদান করিয়া উহার মাত। পিতা আত্মীয় জনকৈ 

শৌক-সাঁগর হইতে উদ্ধার করিধ পইব। সৃত্যুপতি ঘম 

কহিলেন, কি আশ্চর্য্য কথা! যাহা কখন শুনি নাই, 
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এবং কেহই ধলিতে সাহস পায় নাই, আপনি আমাকে 

তাহাই বলিতেছেন। কি আশ্দ্ধ্য! আপনার মত 

মহৎ ব্যক্তির মুখে একথা আনা কি সম্ভব? লোকেব 

প্রাণ বাহির হইলে কি সে প্রাণ আবার ফেরৎ পাঁইয। 

থাকে ? যাঁহ! বলিবার কথ! নয়, আঁপনি আমাকে তাহাই 

বলিতেছেন। আঁমি বৃদ্ধের পুজের প্রাণ হরৎ করিয়া), 

তাহা আপনার কি? আমার কাঁধ্য আমি করিতেছি, 

আপনার যে কার্য, তাহা আপনি সমাধা করুন; আমার 

কার্যের সঙ্গে আপনার কোনও সংশ্রধনাই। কালের 
কুটিল বাক্যে, বড়পীর সাহেব রুষ্ট হইয়া কহিলেন, রে 
নিষ্ঠ,ব যম! তোমার হৃদয় নিরশাম, নির্দয়, কঠিন, পাষাণ 
নির্িত। তাই তুমি কঠিন হৃদয়ে কাহাকেও খন্ধু হারা, 
কাহাকেও জ্ঞাতি হাঁরা কবাইয়া, কোন স্ত্রীর পতি হারা 
করাইয়া, কোন পিতাঁর পুত্র হারা করাইয়া, হা পুত্র, হা 
পুত্র রবে কীদাইতে কাদইতে ত্ীহাকে গভীর শোঁক- 
সাগরে ডুবাইতেছ। কাঁহাঁকেও অবিরত অশ্রচজলে ভাঁসাই- 
তেছ, আব।র কাহার হৃদয়ে জলন্ত হুতাখন জ্বালইতেছ,। 

কাহারও পূর্ণ সংসার হাত বাড়াইয়া স্বমূলে নির্মল 
কত্ধিতেছ যে তরুবরেব আশ্রয় লইয়া শত শত পক্ষী 
স্গখে বিবাজ করিতেছে, তাহাঁকেও সমূলে উৎপাটন 
কৰিয়া, পক্ষীর শাবক, ডিম পর্য্যস্ত অকালে নই করিয়া 



১৪২ হঞ্ধরৎ খড়পীরেব জীব্মী। 

দিতেছ। যে স্ন্দর লোকরপ্ন কুদম ম্থবাঁসে চতুদ্দিক 
আমোদিত কগিয়৷ জগৎ মুগ্ধ করিত, হে নির্দয কাল! 
তাহাকেও ভূমি নষ্ট করিয়! আনন্দ লাভ করিয়া থাঁক। 
বুঝিলাম ভূমি জগত্তের সুখ দেখিয়া অত্যন্ত যাঁতনা ভোগ 
কর। তাই তুমি এরূগ কঠিন কার্ধ্য করিতেই ভালবাস। 
রে নির্দয় কাল! কঠিন কার্যে হস্তক্ষেপে করিয়াছ 
ঘণিয়া কি তোমাৰ হৃদয় এত কঠিন £ তখন কৃঙান্ত 
কহিলেন, হে তাঁপস প্রবর ! আমি যে কাঁধ্যের ভার 

গ্রহণ" করিয়*ছি, ইহ! দিজের ইচ্ছায় নয় । ইহা সেই 
সৃপ্ি-স্থিতি-লয়-প্রলয়কাঁবী কর্তার আদেশে। আঁমি ভীহার 
অনুমতি ব্যতীত কখন কাহার মহাপ্রাণী হখণ করি নাঁই 
এবং তীহার আদেশ ব্যতীত পরমাত্বা কাহাঁকেও দিত্তে 

পারি না দয়াময় বিশ্ব পালকের অনিচ্ছায় আমার 

যদি জীবের জীবন সংহার করিবার ক্ষমত থাকিত, তাহ। 

হইলে এতক্ষণ আপনিও আমার করে গ্রাণ হারায় 
বসিতেন। এতগুলি কথ! কহিবাঁব আঁর অবকাঁশ পাঁই- 
তেন না। হজবত ম্ৃত্যুপতি যমের কথায় অত্যন্ত তু্ধ 

হইয়! লক্ষ দিয়া উঠিলেন, এবং এক লক্ফেই তাহার হস্ত- 

স্থিত জামিল কাঁড়িয়। লইলেন (১) | যমরাজ (মাঁলে- 

€১) জান্বিল একপ্রকার থলি। জীবন প্রাপ্ত হওক! পর্বের নিখন। 



আশ্চর্য কেরামত। ৯৪৩ 

কল মওত ) গেইদিন তিনি বত জীবের গ্রাণহরণ কপ্িয়া- 

ছিলেন, তৎ্মুধর এ জীন্বিণ মধ্যে গাথিয়াছিলেন হজগত 

বড়গীর সাহেব তখনই জীনম্িল ( থলেব) ঘুখ খুলিয়া খাঁড়া 
মারিয়! বলিলেনঃ হে আত্মা সকল! তোমাদের হথজন 

কর্তা প্রতিপালকের শপথ এখন তোঁমরা ম্বশ্য দেহে 

প্রবেশ করিয়৷ পুনজ্জীবন গ্রাপ্ত হও। আহা, দয়াময়ের 
কি আশ্চর্য্য লীল1, বড়গীরের কি বাঁক্যের সত্যতা, সকল 

আঁ! গুলিই নিজ নিজ দেহে প্রবেশ করিয়! জীবন লাভ 
করিল। তন্মধ্যে কত শত পশু পক্ষীরও প্রাণ ছিল। 

সে সকল পণ্ড পক্ষীরাও জীবন দাঁন পাঁইয়! যে যাঁর স্থানে 
বাঁা লইল। মনুয্যগণও জীবন প্রাপ্ত হইয়া, যে যাহার 
সমাধি স্থান হইতে গৃহে গ্রত্যাগমন করিল। বৃদ্ধের 
পুত্র পুনজ্জীবন লাঁভ করিলে, তাহার মাঁতা পিতা আত্মীয় 
স্বজনবর্গ কলেই আঁদন্দে অধীর হইল, কাম! মুখে হাঁসি 
আপিল, সকলেই গীর সাহেবকে লক্ষ লক্ষ সালাম 
জানাইল। এ দিকে মৃত্যুপতি যম, মৃতজীবের আতা! 
হারাইয়া মহা ভাবনায় পতিত হইলেন, খোদাতায়ালা 
জিজ্বীা করিলে কি বলিয়া যে উত্তর করিবে তাঁহার 
উপায় না পাইয়৷ নিরুপায় অন্তরে হেট মুণে কতই কি 
চিন্তা করিতে লাগিলেন । এমন সময় দৈববাণী হুইল, 
হে মালেকল মণও্ত! আমার বন্ধুর সম্মান রাখিয়া, 



১৪৪ হজরত ব্ড়গীরের জীবনী 

কেবল যদি বৃদ্ধের পুত্রের একটী প্রাণ ছাড়িয়া দিতে, 
তাহা হইলে আজ তোমার হরণ কথা এতগুলি প্রাণ হাত 

ছাড়া হইত ন| এবং অব্যকার জীব জন্তু সকলই পুনগ্জীঁবন 

লাভ করিত না আজ তুমি আমার বন্ধুর সঙ্গে অমৎ, 

ব্যবহার করিয়! ঘড়ই অন্যায় কাধ্য করিয়াছি | কিন্তু 
তজ্জন্য তুমি আমার নিকট সম্পূর্ণ দায়ী । মৃভ্যুপতি 

বিশ্বপালক খোদতীয়ালার নিকট হইতে এরূপ দৈধবাণী 
শ্রাবণ কবিয়া, ভয় বিহ্বল চিত্তে প্রার্থনা করিলেন, হে 

কর্ষণাময় জগতপাঁলক অনাদি অনন্তময়! তোমার 

মহিমা। বুঝা ভার, কাঁহাকে কেমন ভাবে চালা কণ, 

তাঁহ! কাব সাধ্য যে হদয়ঙ্গম করে আমি একজন ক্ষ 

দূত মাত্র, সাধ্য কি যে তোমার লীলা! খেলা বুঝিতে 

গাঁরি, তবে যাহা দৌঁষ করিয়াছি, তাহা কৃপ। করিয়া 
আপনার বন্ধুধর আঁব্দোল কাদের ত্বিলানীর মহত গণের 
দ্বারায় আমাকে ক্ষমা করুন। পুনবায় আঁদেশ হুইল, 
হে ম্বৃত্যুপতি। আগি তোমাকে কখনই ক্ষমা করিতাঁম 

না, কেধল আমার মহবুবের সাহাধ্যে ক্ষমা] ভিক্ষা চাহিলে 

বলিয়া তোমাকে ক্ষমা কবিয়! দিলাম । 
সস 



আশ্চধা কেরাঁমত। ৫ 

হজরত বড়পীর সাহেবের নামের শুণে 

পধ্চ?শ বধিয় রোগী রোগমুক্ত হয় 
তাহার বিবরণ । 

আনসেল কাদরি নামক গ্রচ্থে লিখিত আছে, শেখ 

আবুল হোসেন হইতে বর্ণিত হইয়াছে, আবুল আহাম্মদের 
পুত্র জাফর আহাম্মদ একদিন হজববত বড়গীর সাহেবের 
নিকটে আদিয়! করুণম্ববে বলিলেন, হুজুব ! আমাৰ 
একটী পুত্র সন্তান পঞ্চদশ বৎফব প্রায় অতীত হইয়"- 

. গেল কঠিন রোগে শর্্যাগত হইয়। পড়িয়া আছে, 
দিন দিন অত্যন্ত ছূর্ববল হওয়াতে মৃত্যু মুখে পতিত হইবার 
সম্ভব। কেননা ক্রমেই হাঁড় মাস তস্থি গাঞ্জর একগঙ্গে 
জড়িভূত হুইয়! আঁগিতেছে। আর তাহার হাঁটু ছুইটা 
শুষ্ক হইয়া কেধল অস্থিসার হইয়াছে । আপনি ইহার 
একটু তদ্বির করিয়া দিন, যাহাতে বাণকটা আবোগ্যলাঁভ 
করে। হজরত কহিলেন, যাঁও, তাহার কর্ণে মুখ দিয়! 
“উম মলোদম শেখ আব্দোলি কার্দেরকা হুকুম হেয়” 

এই মন্ত্রী বলিয়া ফুক দিয়া, পুনরায় বলিখে, এই 
বাঁলকটাকে ত্যাগ করিয়! হোল্লাহীব (*) দিকে শী নগর 

(*) হোললাহা একটা দুরব্তী গামেব নাম। 

[১৯] 



১৪৬ হজরত বড়গীর়ের জীবনী । 

চলিয়া যা; এইরূপ বলামান্রেই তোমার সন্তান কঠিন 

রোগ হুইতে মুক্তিলাভ করিবে। বড়গীরের বচনটা 

শিক্ষা করিয়। জীফর আহাম্মদ সেইরূপ প্রকারে কর্ণে 
মন্ত্রপুত করিয়। ফুক দিতেই বাঁলকটী আরৌগ্যলাভ করিল। 
আব কখনই তাহাকে জ্বর জ্বাল! স্পর্শ করিতে পারে নাই। 

বড়গীরের নামের গুণে সকল বিপদই ধিনাশ হয়। 
পপ পপ 

বড়গীর সাহেবের (দোয়ায় বোগদাদ সহরের 
ওব। (কলেরা) বিনাশ পায় তাহার 

বিবরণ । 

গোলজার মানি নামক গ্রচ্ছে শেখ আলি বোঁগণদাদি 
হইতে বর্ি৩ আছে যে এক বৎসর ঝেগদাদ সহর মধ্যে 
এমন কলেরা রোগের আব্র্ভাব হয়, তাহাতে সহরের 
প্রত্যহ শত শত লোক মৃত্যুমুখে পত্বিত হইতে থাকে। 
গ্রাত্যেক ঘরে ঘরে ফলেরার ভয়ঙ্কর মূর্তি দর্শন করিয়া 

ত্রাহি ত্রাহি ডাঁক ছাড়িতে লাগিল। প্রত্যহ সমাধিস্থান 
কবরে পুর্ণ হইতে লাগিল অবশেষে নগরবাঁমীগণ 
নিরনপায় হইয়া বড়গীরের পাঁয়ে পড়ে নিবেদন করিল, 
হুজুব! আব ৩ তিষ্িতে পারিন।) প্রত্যহ পহবের 



আশ্চর্য্য কেরাঁমত। ১৪৭ 

মধ্যে শত সহজ লোঁক কলেরার করালগ্রাসে স্ৃত্যু্বুখে 
পতিত হইয়া পরলোকে খমন করিতেছে । তখন তিনি 

তাহাদের সেই কাতির বচনে সদয় হইয়া বলিলেন, 
আমার মাদরাসার সম্মুখ হইতে তৃণগুলি লইয়া! জলের 
সহিত পিসিয়! পাঁন করিলেই করাল বদন কলেরা ঝোঁগের 

হস্তে রক্ষা পাইবে, আর একটা প্রাণি মাত্রও মরিধে না। 

হজরত মহবুবে সোঁবহানি (রঃ) মুখে শবণ করিয়। মাদ্রা- 

সার নিকটবর্তি স্থান হইতে দুরধ্বাধাস লইয়া সকল লোকই 
রোগীদিগকে সেবন কবাইয] দুরস্ত কলেরার হাত হইতে 
মুক্তিলাভ করিতে লাগিল, এমন কি সেখানকার ঘাঁদ 
ফুরাইয়! গেলে তৃণ মূল পর্য্যন্ত তুলিয়া! লইয়া! গেল। 
দেই সহরের লক্ষ লক্ষ কোটী কোটা লোক অকালে 
কালের কবল হইতে রক্ষা পাইয়া! ঈশ্বরের ধন্যবাদ ও 
বড়গীরের প্রশংসা! করিতে লাঁগিল। হজরত বড়গীর 
সাহেব যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন পর্যাস্ত বোগদাঁদ 
নগরে ছুরস্ত কনের প্রবেশ করিতে পারে নাই। খড়" 
পীরের নামের গুণে শমন পর্য্যস্ত পলাইতে পথ পায় না। 

পাপা 



১৪৮ হজধৎ বড়পীবের জীবনী । 

একটা স্ত্রীলোকের বড়পীরের আশীর্বাদ 
সাতটী সন্তান হইয়া মৃত্যুযুখে পতিত 

হইয়া পুনজ্জীবিন প্রাপ্ত হয় 
তাহার বিবরণ। 

মেরাঁতল জামির নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, আঁব্‌ 
দোল্লা মহাম্মদ বেন কায়েদ হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, 
একদিন হজবত বড়গীর মাহেব, সাধারণজনকে ওয়াঁজ ব। 

উপদেশ দান করিয়্াঃ নিশ্চিন্ত মনে নিজের কঙ্গমধ্যে 

পরম পিতা জগণদীশ্ববের অর্চন] করিতে ছিলেন। পরে 

তিনি অর্চনা উপাঁদনা সমাগু করিয়া দেখিলেন যে, 
দ্বারদেশে একটা স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে 
দেখিয়া হজরত বড়গগীর াঁহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, হইযগা 

বাছা! তুশি কি মনে করিয়া ঘারদেশে দড়াইয়। আছ ? 
রমশীটা অম্ণি সালাম করিযা বলিল, হুজুর! জৌঁনাৰ 
পরীর দন্তলীর ! এ অধম অনাথিনীর একটা প্রার্থনা আছে, 

আমি ঈশ্বর কৃপায়, আপনার দোওয়াঁয় কৌন বিষয়েই 
চিন্তা করি নাই, ৫কব্প পুজ্র ধনবিনে মনকঞ্টে বান্রদিন 
যাপন কবিতেছি। আপনি যদি অনুগ্রহ কথিয়া অথম 

বাদী জন্য খোঁদাতীযাঁলার নিকটে প্রার্থনা করিয়া, একটী 
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সন্তান ধাঁচইয়। দেন, তাহা হইলে আমি পুক্র মুখ দেখিয়! 

বড়ই স্থুখি হই। তখন তিনি বলিলেন, হে মন্দ ভাগ" 

বতী! আঁমি তৌমার লক্ষণ দেখিয়! বুঝিতে পারিয়াছি। 

তোখার অদৃষ্টে পুত্র নাই, তবে ,মিছে কেন পুঞ্ডরের 

,আশা! করিতেছ। যাও, তোমার মনক্ষামন1 কিছুতেই 

পুর্ণ হইবার নয়। ইহা শুনিয়! স্্রীলে।কটা মাথায় হাত 
দিয়! বসিয়া পড়িল, দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া! কীদ কাদ মুখে 
কহিল, হুজুর! সত্য, আমি মন্দ ভাগ্যবতী নারী, 

তবে এখন আমি ভাগ্যবান মহাপুরুধের আশ্রয়ে আসিয়া 

স্থান লইয়াণছি। পথিক পথ চলিয়। ক্লান্ত হইয়! পড়িলেই 

সুস্থ হইবার জন্য বটবৃক্ষের আশ্রয় লইয়া থাকে, বটবৃক্ষও 
পথিককে ছায়। দিয়! ও নিজের পল্লব হিল্লোলে বায়ুদান 
করিয়া, আশ্রিত পথিককে স্থুস্থ বা সখি করিয়া থাকে। 

-ভৃষ্ণাতুর ব্যক্তি যখন পিপাঁপায় কাতর হইয়া, জল জগ 
করিয়া সরোধরে উপস্থিত হয়, সেই সরোবর তাঁহাকে 

স্থশীতল বাঁরি দাঁন কৰিয়া তৃষণাতুর ব্যক্তির তৃষা নিবারণ 
করে। অনাহীরী স্ুধার্ত দরিদ্র বাতি যখম অক্নের জন্য 

লালায়িত হইয়! গৃহস্থের দ্বারে দণ্খায়মন হয়, তখন 
গৃহকর্তা তাহাকে, কিঞিত দাঁন না করিয়! বিদায় কারে 
না। তবে আমি অনাথিনী ভিখারিণী পুজধন-কাঁঙ্গ।লিনী 
যে আঁপনার.নিকট ভিক্ষা চাহিতেছি, তাহ! আপনি দাঁত 
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হইয়া, দান ঘ1 করিয়া, কিরূপ প্রকারে ভিখারিণীকে ভিক্ষা 

না দিয়া বৈগুখ করিয়া ফিরাইয়া দিধেন। শুনিয়াছি, 
আপনি দাতার শ্রেষ্ঠ, দাতব্যের অগ্রদীনি) আপনার 
কাছে কেহ কখন কোন বিষয়ে নিধাশা হইয়। ফিরিয়া 

যাঁয় নাই। যে যাহ! জাচিঙ্গা করে আপনি তখনই 
তাঁহাকে তাহ! দান করিয়া মনস্কামন! পুর্ণ করিয়া থাকেন। 
এমন কি চোর পর্য্যন্ত আপনার গৃহে ছুরি করিতে আঁমিয়া 

নিরাশ! ব। হতাশ অন্তরে ফিরিয়া যায় না। তবে আমি 

কেন নিরাশ! হইয়! ফিরিয়' য*ইব | রমণীর বিনয় বচনে, 

“ হজবত গীর দস্তগীর আর থাঁকিতে পাঁরিলেন না; সেই 

স্রীলোকটার জন্য হস্ত উঠাইয়া খোঁদাতায়ালার নিকটে 
প্রার্থনা করিলেন, হে দাতা দয়ালু দয়াময় বিশ্ব পাঁলক 
থপ্ঠিকর্তী! এই অনাথিনী পুভ্র-কাঙ্গালিনীকে দয়! 
করিয়! পুজররত্ব দান.করিয়। স্থখি করুম। তখনি আরশ- 

বাড়ি হইতে দৈধবাঁণী হুইল ধে, 
ক্বাদ জাফ্ফাঁনু কালাম বেমা ছয়া ফি এলমেল্লাহে। 
অর্থাৎ এন্্রীলোকটার অদৃষ্টে এরূপ লিখিত হইয়াছে 

যে, ভাগ্যদোষে নিঃসম্ত।ন হইয়া থাকিধে। পুনরায় 

তিনি প্রীর্ঘন করিলেন, হে কৃপাময় কৃপা করিয়া! নিঃ" 
সন্তানকে সন্তান দান করুন। তখনও এরূপ আদেশ 

হইল। মষ্ঠ বারের পবে হজরত পির দস্তগীর উত্তর 
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করলেন, হে দয়াময়! ধীহার লিপি তিনি কি খুন 

করিতে পারেন খা, অবশ্যই পাগেন) 'মাঁপনি আমার 

বিনিময় এ স্্রীলৌকটীকে পুক্রদান করিয়া ্লুখি করেন। 

এবার দয়াঁময়ের নিকট হইতে দৈববাণী হইল যে হে 

বন্ধুবব। তোমার সম্মান রক্ষার জন্য এ জ্ীলোকটাকে 
সাতটা পুত্র দাঁন করিয়! হুথি করিলাম। আর প্রার্থনা 

কবিবেন না সপ্তমধার প্রার্থনা করিয়। ছিলেন বলিয়া, 
তজ্জন্য সাতটা পুক্র দাঁন করিলাম; নতুবা! উহাকে 
নিঃসন্তার হইয়া থাকিতে হুইত। হুজবত বড়গীর সাহেব 
শুভ সংবাদ প্রাণ্ড হইয়া, আপনার চরণতলেব কিঞ্িগ 
ধূলা লইয়া, মনে মনে একটা মন্ত্র পাঠ করিয়া, মেই 
ধূলাগুলি স্্রীলোকটার হস্তে দিয়া বণিলেন, যাও ! তুমি 
সতটা পুন্র সন্তান প্রপব করিবে। কিন্ত সাবধাঁন। 
ধূলাগুলি অতি যত্বের সহিত রৌপ্য নির্ঘিত কবচ।বরিয়া 
দক্ষিণ হস্তে ধাঁরণ করিয়া রাখিবে। হজরতের চরণধুল! 
অতি ঘত্রের সহিত গ্রহণ করিয়া স্রীলোকটা গৃহে ফিক্চিল, 
কিছু দিন পরে ঈশ্বর কৃপায় একে একে সাতটা পুজ প্রপব 
করিয়া ছেলের মা হইল । তখন তাহার আর আঁমন্দের 
সীমা রহিল না, মহাস্থখে কালযাপন করিতে লাঁগিল। 
একদিন মন্দভীগ্নিনী স্ত্রীলৌকটা কুগ্রবৃর্তির বশীভূত হইয়া 

. মনে মনে ভাবিতে লাগিল/ বড় পীরের পায়ের ধুলার 
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গুণেই কি আমার সাতটা পুজ হইল, না, না, তাহার 

পায়ের ধুলার এমন কি গুণ 'ঘ।ছে যে, উহার দ্বারায় 
আমি সাতটা সন্তান গ্রপব করিলাম | যাই হোক আর 
কেন পায়ের ধুলা অঙ্গে ধাঁবণ করিয়া রাখিব। এই 
বলিয়া! অবিশ্বাসী কু-লক্গণ! নারী কধচ হইতে ধূলাগুলি 
ঝাড়িয়। ফেলিয়! দিল। 

হায়, অবিশ্বাসী রখণীর আধার বিশ্বাস কি। মন্দ* 

ভাগিনীর সৌভাগ্য কত দিনের জন্য, ঢুশ্চিস্তাই সকল 
অনর্থের মূল । কুভদ্রা রমণী যেমনি কবচ হইতে ধুলা- 

গুলি নিক্ষেপ করিল, অমনি সাঁতটী ছেলে দেখিতে 

দেখিতে দমৃছুটে মরিয়া গেল। হতভাগিনী মাত 
অকণ্মাৎ ধূলার কারণে ছেলের মরগে হতজ্ঞান হুইয়! 
পড়িল। ভাগ্য নিরক্ষিয় শিরে করাঘাত করিয়া কীঁদিতে 

লাগিল । হাঁয় কিহইল সাতটা ছেলে কোথায় গেল 
. বলিয়া, আঁছাঁড় কাঁছাড় খাইয়া অবশেষে ঝড় গীরের চরণ 
তলে থিষ়! ঘুচ্ছিতা হইয়া! পড়িল। কতক্ষণ পরে তাহার 
মুচ্ছণ ভঙ্গ হইলে, হজরত তাঁহাকে বলিলেন, রে অধি- 
শ্বামী কুলক্ষণা গ্মণী ! তোমাৰ নিজের দোষেই তোমাৰ 
ছেলেগুলির মৃত্যু সঙ্ঘটন হইগ্জাছে; এখন আর পাঁয়ে 
পড়িলে কিহইবে। যখন আমি তৌমাঁকে চরণ খুলি 
দিয়াছিলাম। তখন আমি মনে নে বলিয়াছিলাশ ধে, 



আশ্চর্য কেবামৃত। ১৫৩ 
৫৯ 

আমার চরণ ধুলা ত্যাগ করিলে হে মহাঁপ্রাণী দাঁতটা 
তোমরাও স্ব স্ব দেহ ত্যাগ করিয়া তত্ক্ণাৎ্থ ছাড়িয়া 

যাঁইবে। কেনন1 এ ধূলীর জঙ্গে তেমার ছেজেদের দেহ 
সংলগ্র ছিল, তজ্জন্যই তোমার ধুলা ত্যাগ করাতে, ছেলে 
কয়টা জীবন ত্যাগ করিয়াছে । যাঁক, আর কেঁদনা, যা 

ছইবার তাহা হইয়াছে, যাহা ঘটিবাঁব তাহা ঘটিয়াছে। 
পুনরায় ভুমি আমাৰ পদধূলি লইয়! যাও, এখনই সাতটা 
ছেলে পুরজ্জীধন লাঁত করিবে স্্রীলোকটা গৃহে আিয়া 
দেখিল যে, সাঁতটী ছেলেই জীবন ল।ভ করিয়া খেল! 

কবিতেছে। দেই দিন হইতে সেই রমণী বড়পীয়ের 

কেরীমতে দৃঢ় বিশ্বাসী হইয়াছিল। 

এস গীর দস্তগীর কৃপা কর মোরে । 
ঘাও তব পদধুলি রাখি লয়ে শিরে ॥ 

শপ 

হজরত বড়লীর সাহ্ৰ একটী মোরগ 
খাইয়। জীবিত করেন তাহার 

বিবরণ। 

মের।তল ফায়েজান নাষক গ্রন্থে এগাম আফি বহমা- 

 ভুল্যা আলার়হে বর পীরের আহার থ্যবহারের সমন্ধে 

খু ২] 



১৫৪ হঙ্জরঙ বড়গীবেব জীব্ী | 

আন। খ্যিয় লিখিয়াছেন যে, একটা বৃদ্ধা সদ| সর্থবদ| 

গীর়ের কাঁছে আস যাওয়া করিত এবং গীরের নিকটে 
াঁপনার একটা ছেলেকে বাঁখিবার জন্য ইচ্ছা করিণ। 
একদিন ছেলেটাকে সঙ্গে লইয়া বড় গীবের দরধারে 

উপস্থিত হইল । তৎপরে বৃদ্ধা কহিল, হুজুখ ! আমার 

এই পুত্রীকে আপনার করে সমর্পণ করিলাম; আপনি 

তাহাকে গুপ্ত ও প্রকাশ্য বিগ্তয় বিগ্বান করিয়া! দিবেন। 

যাহাতে সে করুখাময় খোঁদাতীয়ালাকে চিণিয়া, ইহকাল 
ও পবক|লের উন্নতি লাভ করিতে পাঁরে। যেন আপনার 

চরণ মেক! করিয়। সাধুত্ব লাভ করিয়া! সকলেব নিকট 

পুজনীয় হয়। এই বলিয়া বৃদ্ধা বড় পীরের হস্তে পুত্রকে 
সমর্পণ করিয়া আঁপন গৃহে চলিয়া! গেল। পীর সাহেবও 
বৃদ্ধার কথামত তাহার পুত্রকে গুগুতত্ত্র বা যোগ সাধন! 

শিক্ষা দিতে লাগিলেন, প্রথম ইন্জিয় দমন, ধৈধ্য, সহ্যগ্ু*, 
ত্র জাগরণ, উপাসনায় মণ নিবেসন, ক্ষুধায় ধৈর্যধারণ 
কবিতে২, কঠিন আহার করিয়া কাঁ, ক্োধ, লোভ, মোহ, 
মদ, মাঁৎসধ্য যড়ধ্জুকে বশ জরিব'ব জন্য ভাঁহাকে শুষ্ক 

রুটা খণ্ড ধা কখন কখণ চানা খাইতে দিতেন । একদিন 
বৃদ্ধা ছেলেকে দেখিবার জন্য পীর দরবারে আসিয়া গ্রথম 

দেখিল যে, ছেলেটী জীর্ণনীর্ণ হইয়া অত্যত্ত দুর্ধ্বল হইয়। 
থিগ্নাছে, একটা কক্ষ মধ্যে বঙিয়া চাঁনা চিবাইতেছে। 



আশ্চর্য কেরামত । ক্র 

বৃদ্ধা ছেলের এরূপ কঠিন অবস্থা দেখিয়া বড়ই ব্যথিত 

হইয় পাঁড়ল। আহা, মায়ের প্রাণ) ছেলেব খাওয়! 

পড়ার ক দেখিলে কি সহ্য করিতে পারে। অহজেই 

হাদয় ব্যথিত হইয়া, আঁকুল হুইয়| পড়ে। বুদ্ধা ছেলের 
অবস্থার কখ! মনে করিয়া, বড় গীরের কক্ষে উপস্থিত 

হুইয়া, দেখিলেন যে, তিনি মোরোগের মাঁংস দিয়া আঁহাঁর 

করিতেছেন। তাঁহ। দেখিয়। বুড়ির প্রাণে সহ্য হইল না, 
তখনই অধৈর্ধ্য হইয়! বলিয়! ফেলিল, হুজুর! আপনি 
মে'রগ্ব মাঁংস দিয়! অ'হার করিতেছেন, আব আ'ম'র 

ছেলে ওক চাঁনা চিবাইতেছে? আহা, বাচার আমার 
না| খাওয়ায় অস্তি চর্ম সাব হইয়াছে গীর সাহেব 
বৃদ্ধার কথ। শুনিয়া, একটু হস্ত কবিয়! বলিলেন, হে বৃদ্ধা! 
ছেলের অবস্থা দেখিয়! মনে কউ করিতেছ ? যদি সুখ" 

ভোগ করিয়! তোমার ছেলে কু-প্রবৃর্তির বশীভূত হুইয়!1 
পড়ে, তবে কেমন করিয়া গুগুপথ গ্রাণ্ড হইখে। সাধু 
হওয়া বড়ই কঠিন। ও পথ বড়ই ভয়ঙ্কর ! কষ্ট ন 
করিলে কেহ কখন আাধু হইতে পাঁরে না। দুগ্ধফেন 
স্থকৌমল শয্যায় শয়ন করিয়া কেহ যদ্দি সাঁধু হইতে 

,পাঁরিত তাহ! হইলে, প্রভূ হজরত মহাঁম্মদ (সঃ সাম ঘ 
স্থুরিয়ার ও আবব্যেব রাজাধিরাজ হইয়া, হকোষণ শধ্যায় 
শয়ন না কবিয়া, খর্জর গাঁতীব শধ্যায় শয়ন করিতেন। 



১৫৬ হজরৎ ধড়পীরেব ভীবনী। 

অনাহারে থাঁকিয়া ক্ষুধার লাঘবের জন্য উবে খগ্ গ্রস্তর 

বাদ্ধিয়া রাখিতেন, তালি দেওয়! ছেঁড়া বন্ত্রে লঙ্জ] 

নিবারণ করিতেন | তীাহাবই জামতা। বা সহচর আমার 
পিতৃপুরুয দাদা সাহেব সাধু শ্রেষ্ঠ ওগ্ত-তস্তবের প্রধান 
গুরু আলি করমুন্যা অজঙ্থ, কুফার রাজসিংহামনে বসিয়া 
পাঁচ দেরহেমের বস্ত্রে লজ্জা নিবারণ করিতেন, বৃক্ষমূলে 

শয়ন করিতেন, নিজেব হস্তে উদর বান্ধিতেন, সময়ে সময়ে 

খরে খাবার আহার ন। খাঁকিলে সন্ধ্যা ও ভোরে জলগাঁৰ 

করিয়। খোদাতা য়ালাব নাঁগে রোজ] বা উপবাস থাকিতেন। 
বৃদ্ধা মহাপুরুষদেৰ জীবনি শুনিয়া একটু থঙমত 

খাইয়া! বণিলেন, হজরত গীর সাহেব! আমি মেয়ে 
মানুষ, অত বুঝি কি? না অত জীনি। হজরত বলিলেশ, 
ববদ্ধা মা! সাধু হওয়া মুখের কথ নয়, সাধন! করাও 
সাঁমান্যে হয় না, গুনিয্বা থাকিবে; এ পদপ্রাণ্ড হইবার 
জন্য বপগখের অধিপতি সম্জাট এত্র।হিম আদহাম রাঁজ- 
দিংহাসন--বাজ্যত্যাগ করিয়া! অনাহাঁয়ে কত কঠিন ব্রত 
উদযাপন কবিযাছিলেন, এমনকি গ্রাণেব পুঁজ জোড়ে 

থাকিয়া জীবন ত্যাগ করিল, তখ[পি তাঁহার দিকে ফিরেও 

তাঁকাইপেন না, তখনই স্থৃত শব দুরে রাখিয়া! খোদাপ্রেমে 
মনোনিবেশ কবিয়াহিলেন। দ্রেখুন ভীঁহ!দের সহ্য সহিখুঃ" 
গু৭| ই, তবে বলিতে পার আপনি যে মোরগ মাংঘ, 



আশ্চর্য) ফেরামত । 5ঞণ 

দিয়া পরিতৃপ্ত হইয়া আহার করিলেন। ইহাও বুঝিয়। 

বা দেখিয়া! নাও। এই বলিয়। গুণময় গীৰ সাঁহ্ধে 

লমুদয় মৌরোগের ছাঁড় একত্র করিয়া তাহাতে পবিভ্র 

হস্ত রাখিয়া বলিলেন, “কোমী বেজ্নেল্লাহে ললাজি” অর্থাৎ 

আল্লাহ্‌ তায়ালার কৃপায় জীবিত হও। আঁহা তাহার 

বাক্যের মহিমা-শক্তিগুণে তখনই মোরগটা জীবিত হুইয়। 

গেল। তখন বড়গীর সাঁহ্ব বুড়িকে বলিলেন, হে বৃদ্ধা 

তোমার ছেলেটাও যখন এইক্ধপ সাধুত্ব লাভ কৰিয়। 
গুভুত ক্ষমতাশালী হইবে, তখন মে যাহা ইচ্ছ। তাহাই 
খাইয়া! হউপুষ্ট হইবে। বৃদ্ধা বড় গীরের কেরামত 
দেখিয়া! আশ্চর্য হইয়া তখনই গৃহে ফিরিয়া গেল। 

পপ 

শেখ আলি নামক একজন আরবী বড়গীরের 
পৃষ্ঠে পিঠ ঘর্ষণ করিয়! একটা পুত্র 

লাভ করে তাহার বিবরণ। 

আঁখবারল আওলিয়া নমক গ্রঙ্থে লিখিত আছে, 

শেখ আলী বেন মহান্মদ আরবী নামক একজন সম্পত্তি" 
শালী ধনধাঁন লৌক ছিলেন, তাহার অর্থে অনেক দিন 
দুংখী প্রতিপালন হইত। তিনি দরিদ্র দিগকে দান না 



১৫৮ হজরৎ নড়পীরের দ্দ্ীবনী। 

করিয়। কখন কোন দ্রব্য খাইতেন ন1। তাহার এশর্যেরও 

অভাব ছিল না, তিনি সেই দেশের মধ্যে ধনে, মানে, 

রূপে, গুণে, বীরত্বেও অশেষ ক্ষমতা শালী কীর পুরুষ 
ছিলেন। তাহার কৌন ধিঘয়েরই অভাব ছিল না, কিন্তু 
নিঃসস্তান হইয়া, পুত্র বিহনে মনকে দিম্যাঁপন করিতেন। 

তিনি এতদুর পুত্রেব জন্য লালায়িত ছিলেন যে, যদি 
কাঁহাৰ মুখে কোন সাধু বা তপস্বীব কথা শুনিতেন, তখনই 
তাহার চরণ সেবা করিয়া পুঙঞজেব কামন! করিতেন। 

কিন্ত কেহই তাহাকে পুত্রলাভ করিবে বলিয়া এই শুভ 

সংবাদ দানে হৃখি কণিতে পারেন নাই। একদিন শুনি- 
লেন যে, দেশের নিকটবর্তী স্থানে একজন মহা তপস্বী 
সাধু গুকধ আিয়াছেন, এই সংবাদ পাইয়া শেখ আলী 
আর কাঁলবিলম্ব ন! করিয়া, মেই সাধু পুরুষের চরণ দর্শন 
করিতে গেলেন। তীহার চরণ বন্দনা! করিয়া, অতি বিনয় 

বচনে কহিলেন, হুজুর ! আমি নিঃসন্তান, যাঁহ।তে আমি 

সন্তান লাভ করিয়! পুত্রের মুখ দেখিতে গাঁই ;) আঁপনি 
তজ্জন্য খোঁদতিযালরি কাঁচছে আমাৰ জন্য একটু দোয়া 

করিবেন | দেই মহান হৃদয় সাঁধু পুরুষ শেখ আলির 

দিকে কটাক্ষ দৃষ্তিপাঁত করিয়া বলিলেম, হে ভক্ত ! আমি 
তোমাৰ সমস্ত লক্ষণ দেখিয়াই বুঝিতে বা! জানিতে 
পারিয়াছি। তোঁমার অদূষটে পুত্র কি কন্য কিছুই নাই 

/ 



আশ্চগা কেধাগত। ১৫১ 

তজ্জন্থ কোন সাধু পুরুষের দোয়াও তোমার কোন ফ্লদায় 

হয় না, আব হুইবেও না! তবে বৃথা কেন খোঁদাতায়া- 

লার নিকটে তোমার জন্য প্রার্থনা করিব। ৩খণ খিশি 

নির।শ! হইয়! হতাশ মনে আপন গৃহে ফিন্নিয়া আদিলেন। 
সেইদিন হইতে আর কোথা গমনাগমন না করিয়া, 

কেবল মাত্র খোঁদাতীয়ালার দয়ার উপর নির্ভর করিয়! 

বহিলেন। গৃহে ঘতই ধন রত অশ্বধ্য থাকুক না কেন» 

দে সকল বিষয় পুত্রধন বিনে বিষধর ভুজঙ্গের দংশন 

বলিয়া বোঁধ হইতে থাঁকে। রত্ব খচিত হীরা মানিকের 
উজ্বল আভা, এক পুত্রের জ্যোতিঃ অতাবে সকল রাত্রের 

উদ্ত্বন্বতাই নষ্ট করে। শেখ আঁপী পুত্রের জ্যোতিঃ 
হীন ঘরে আব তিষ্টিতে না পারিয়া, দেশ দেশান্তরে ভ্রমণ 
করিতে করিতে পবিত্র বোগদাদ সহরে আমিয়া, বড় 

পীরের সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভ করিল। গীর সাহেবও তাঁহাকে 
অতি যত্র করিয়া! আপন দরবার মধ্যে রাখিয়া দিলেন। 

শেখ আঁলি গীরসাঁহেবের যত্ধ, স্সেহ ও আদব পাঁইয়] 
কিছুদিন রহিয়া গেল একদিন পির্জীনে বগিয়। ছুইজনে 
কথোপকথন হইতেছে এযন সময়, শেখ আলি গীবের 
সবল মন দেখিয়া সাধুদিগের কথিত আপনার অনৃফেন্ন 
ফলাফল বর্ণনা! করিয়া, পুত্র কাঁমন। নিহ্ষল ভাধিয়া গীরের 
চরণে পড়িয়া কীদিতে লাগিল। হজরত পীর দস্তগীর 
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তাহার ক্রন্দন দেখিয়া, দয়াঞ্্র হৃদয়ে বর্লিলেন, আলী! 
ভুমি উঠ, আর তোমার ভ্ুদ্দন আমায় সহ্য হয় মা, 
তোমাকে আর পুত্রের জন্য আঁক্ষেণ করিতে হইবে না, 
অবশ্যই পুত্ত মুখ দেখিয়া! স্থথি হুইবে। তখন শেখ 
আলী কহিল, হুজুর ! আমার নিতীস্ত অভাগা কপাল! 
অদৃক্টে ঘখন পুত্র নাই, আর কাহারও দোয়ায় সফল 
নাই; তখন কেমন করিয়| পুত্রের মুখ দেখিয়া সখি 
ছুইব। ভূর্খন তিনি ফহিলেন, আলী! আমি তোগার 
'রুণ ক্েপ্দনে অধির হইয়া, পুত্রের বর দিয়াছি; 
তখন তোমার অদৃষ্টে পুত্র না খাকিলেও দোয়া আমর 
ফলৌদয় ম! হইলেও আগার নিজের ও্সজাভ একটী 
ছেলে জন্ম হইতে যে ধাঁকী আছে আমি তাহা তোমাকে 
দান করিলাম; এ ছেলে তোঁমার ওরস হইতে পুণরায় 
জন্ম গ্রহণ করিধে তখন তুমি এ বাঁলকটার আমার 
নামের লক্ষে মিলাইগ। উহান্ধ মাস পেখ মহিউদ্দিন 
ঘাথিবে। আমার আীরধ্বাদে এই খলিছটী একজন মহ] 
পরাক্রমশালী সাধু পুরুষ হইধে। হজরত বড়গীর এই 
বলিয়া, শেখ আলীর পৃষ্ঠে নিজের পুষ্ঠদেশ ঘর্ষণ করিয়া 
দিলেন, দয়াময়ের ধপায় পীরের আশ্চধ্য ফেরাঁগতে 

তখনই সে কাঁধ্য সম্পূর্ণ হইয়া গেল। আলী সন্তোষ 
হৃদয়ে গৃহে আগিয়া সেই রজনীতে জ্রীসহ্বাঘ করাতে, 
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১০, পাপ 

তাহার পত্ী গর্ভবতী হইল, দশমাণ পরে একটা পু 

সন্তান প্রসব করিল। সাত দিবস পরে শেখ আলী 

আরবী শিশু পুত্রটী কোঁলে লইয়া হজরত পীবের কাছে 

আঁদিয়া ধরিল। তিনি বালককে কোঁলে লইয় নানা 

প্রকারের শত শত আশীর্বাদ করিয়া শেখ আলীকে 

দিলেন। শেখ মহাম্মিদ বোরহান পুরী বলিয়াছেন যে, 

এ বাঁলকটা খয়ঃপ্রাপ্ত হুইয়! সরিয়ত, তরিকত; হকিকত, 
মারফত সব্বপ্রকার বিষ্তায় বিদ্যান হইম্লা, মহা সাধু 
খুরুষ হুইয়াছিলেন। তিনি ইহাঁও বলিয়াছেন যে, প্রথম 
কোতধ হজরত বড়পীর দ্বিতীয় কোতিব শেখ মহিউদ্দিন 
আরবী ইনি আরব্য ভাষায় ওম্য়েফের নানাবিধ গ্রদ্থ 
লিখিয়। গিয়াছেন। 

পদ পপ 

হজরত সাহাবদ্দিনের জীবন বৃত্তান্ত। 

বেদায়াতল আঁহ্‌গাল নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, 
এব্‌নে তিয়াল হইতে বর্ণত হইয়াছে মে, একদিন মহাম্মদ 
আব্দোল্যা সহরদন্দির় পড়ী হজরত বড় গীবের নিকটে 
আসিয়া, বিনয় ধচনে নিবেদন করিলেন। হে গীর দণ্তগীর 
মহতুধে সৌবহানি! আপনার 'শীব্বাদের গুণে 

[২১] | 



১২ হজরৎ ক্ডগীরের জীবনী । 

আল্লাহতায়ালা আম।কে বিষয় সম্পত্তি দিয় জগত মধ্যে 

বড়ই স্খেব সঙ্গে রাঁখিয়াছেন। কোন বিষয়েই চিন্তা] 
কবি নাই, কিন্তু পুত্রধন বিহনে সকলই অসার । "৬ 
য্দি আপনি দয়! করিয়। এ অভাগিদীর জন্য খোঁদাতায়লার 

কাছে দোঁয়। করেন, তাহা হুইলে পুজ্রেব মুখ দেখিয়! 

সখি হইতে পাঁরি। নতুবা ছুঃখ-সাঁগরে পড়িয়া চিন 
জীবনেব ম৩ কৰ্ট পাঁইতে হয়। এখন আপনার কৃপা 

ব্যতীত, আমার এ দুর্দশা মোচন হইবাঁৰ আঁর অন্ধ 

কোন উপায় নাই, হজরও বড়গির স্ছেৰ জ্রীলোকটার 
বিনয় বচনে সন্তুষ্ট হইয়া, দয়াময় বিশ্বপালক ধরণীর 
অধীশ্বর খোঁদাতাঁয়াল।র নিকট হস্ত তুলিয়! বলিলেন ; হে 
দাতা দয়ালু দয়াময়! আপনি সকলই অবগও আছেন, 
ভ্রিজগতের মধ্যে আপনার অবিদিত কোন বস্ত নাই এবং 
আপনাঁব ভাগার সবর্ধ বিষয়েই পরিপূর্ণ। আজ একটা 
অবলা সপ্বলা নারী আপনার দয়ার প্রার্থী, উহাকে দয়া- 
কৰিয়! একটা পুক্রদান ফরিয়' তাঁহার মনস্মন। পূর্ণ করিয়া 
দিউন। তখনই দৈববাণী হইল, হে প্রিয়বন্ধু আব্দোল 
কাদের । উহাঁৰ আশা পুর্ণ হওয়া ছুম্কর ; যাহার ভাগ্যে 
সন্তান নাঁই, সে কেমন করিয়া পুএ স্তন লাভ করিবে। 
হজরত গীবদস্তগীর দর্গাবাবী হইতে এরূপ বাক্য শ্রবণ 
করিয়া, পুনবায় বলিলেন, হে করুণাময় বিশজগতের 
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অধীশ্বব ! দাসীর সঙ্গে প্রতারপা করিতেছেন কেন? 

আপনার ভাগুারে অভাব ফি? এই রমণীকে বুথ কেন 
আপনার দয়াবারি হইতে বঞ্চিত করিবেন । এবারেও 

গসেইরপ আঁদেশ হইল) ইহা শুনিয়া হজরত বড়গীর 

সাহেব বিষন্ন ব্দনে ছিন্ন ভিন্ন বেশে মস্তকের উ্ধীব 

খুলিয়া বলিলেন, হে দয়াময়! তাঁজ আপনার দয়াময় 

নামের পরিচয় ভাল ববিয়| বুঝিয়৷ লইব, আপনি যদি 
জীবের প্রতি দয়া না করিবেন, তখে কেশ দয়াময় শাম 

ধারণ করিয়াছেন? দেখি এই ভিখারিণীর প্রতি দয়! 
করেন কিনা কবেন £ আমিও প্রতিজ্ঞা করিলাম, যতক্ষণ 

নাস্ুঘংবাদ “দান করেন ততক্ষণ পর্যন্ত অ।মি জল সাহার 

কিছুই পাঁনকরিব নাঁ। যথার্থ আমি যদি হজরত মহান্ম 

(সঃ) কে আ'রশে যাইবার কাঁশে তাহার চরণ স্কদ্ধে ধারণ 
করিয়। থাকি, যথার্থ ধদি তোমার গ্রেরিত ডিংহ হজরত 
আঁলি কবমুল্যা অজন্থর বংশে বা সৈয়দ বংশে জদ্মগ্রহণ 
করিয়া থাকি ; তাহা হইলে এ স্ত্রীলোকের গ্রতি তোমার 
দয়াবারি নিশ্চয় বর্ষণ করাইয়। লইব | ভীহাব এ ভীখণ 
প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়া আকাশ, ভূঘগডল, বগা দূত পর্যযস্ত 
থরথর করিতে 'লাগ্িলেন। হজরত মহাঁম্মদ মন্তধ] 

(দঃ আর থাকিতে পাঁরিপেন না, স্বয়ং জ্যোতির্ধায় মুত্তিতে 
বড় গীবের সম্মুখে আসিয়া কছিলেন। হে হৃদয় খারাধ্য 



১৬৪ হজরৎ ধড়পীরেধ জীবনী । 

দেবতা! শান্ত হও, শান্ত হও, থাম, থাম, ধ্যান ভঙ্গ 
কর, মন্তকে উষ্চিষ ধারণ কর) তোমারি প্রার্থন! পূর্ণ 
হইল। এই ভাগ্যবতী রমণী গর্ভবতী হইবে, তুমি 
উহাকে স্বসংবাদ জ্ঞাত করিয়া দাও, এই বলিয়া মহাপুরুষ 

নুরনবী তখনই অন্তরধ্যান হইলেন। হজরত বড়পীর 
সাহেব পাগ্ডী তুপিয়া মন্তকে বান্ধিলেন, পরে দেই 
রমণীকে শুভ সংবাদ জ্ঞাত করাইলেন। রমণী শুভ সংবাঁদ 
জ্ঞাত হইয়া, আনন্দিত মনে গৃহে প্রত্যাগরমন করিলেন । 
দেই রজনীতেই পতি সন্মিলনে গর্ভ ধারণ করিয়! খোদা- 
তায়ালাকে (শোকর) শত পহত্র ধন্যবাদ দিতে লাখিল। 
বিধির কৃপাঁয় কিছুদিন পবে একটী বন্যা গুদব করিল। 
বুমশী কন্যা গ্রদধ করিয়া আমন্দিত হইল বটে, কিন্ত 
ততধিক স্থখি হইল না। আশায় ছিল পুত্র প্রসব করিয়া! 
বেটার মা হইব। তাহাত ঘটিল না কাজেই একটু মনমর। 
হইয়া থাকিতে হইল । ছুই তিম বৎসর অতীত হইবার 
পরে একদিন কন্যাঁটাকে সঙ্গে লইয়। গীর দরবারে উপস্থিত 
হইয়! কহিল, হুজুর ! এ অভাঁখিনী বড়ই আঁশ! করিয়- 
ছিল যে, পুএ সন্তান প্রসব কথিয়! সুখি হইবে। কিন্ত 
ভাগ্যদোঁঘে এই মেয়ে ছেলেটা প্রগধ করিয়াছি । কি 
করিব মনের ছুঃখ মনেই রহিল) হুজুরের কাছেও আমি 
পুত্রের কামনা কবিয়াছিল।ম, তাঁহাত মফল হইল না, . 
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তজ্জন্য আমি মেয়েছেলেটাকে সঙ্গে লয়ে হুজুরের নিকটে 

আসিয়াছি। এই মেয়েছেলেটা আমার, ছুজুৰের সম্মুখে 
আঁদবের সহিত স্থিরভাবে দঁড়াইয়াছে। হজবত বড়গীর 

শ্রীলোকের কথায় সন্তু হইয়! মেয়েছের্পের পা হইতে 

নাভী পর্য্যস্ত চাহিয়া! দেখিলেন। ডীহাঁর সেই 'চাহনি 

গুণেই মেয়েছেলেটীর পা হইতে নাভী পর্য্যন্ত পুরুষ অর্গ 

হইল এবং ছাঁতি হইতে মস্তক পর্য্যন্ত স্ত্রী অঙ্গের আকুতি 

রৃহিয়া গেন। পরে স্ত্রীলোকটীকে লক্ষ করিয়। বলিলেন, 

এবারি ত তৌমাঁর মনগ্ষামনা পূর্ণ হইয়াছে । ভ্রীলোকটা 
কহিল, হা, আপনার চাহনি গুণেই আমার কন্যাটী পুরুষ 
অঙ্গ প্রাপ্ত হুইয়াছে, আমি শত শত ধন্যবাদ করি সেই 

, অনাদি অনন্তময় বিশ্বশ্রষ্টীর কৌশলকে, ধাহার কৌশলে 
ভ্রীঅঙ্গ পুরুষ অঙ্গে পরিণত হয়। হজরত বড়গীর 
তাহার কৃতজ্ঞতা দেখিয়া! কহিলেন, €হ গুণবতী রমণী ! 
তোমার পুণ্যহ্গুণেই স্ত্রীতঙ্গ পুরুষ অঙ্গে পরিণত 
হইয়াছে, এখন আশীব্বাদ করি এই যালক কালে 
সাধু পুরুষ হইয়া! শরতের লোককে সৎ্পথে চাণাইয়া 
পুণ্যবান করিবে এবং ইহার দেখল শেখ সাহীধদ্দিন * 
নাম রাখিলাম, ধেন দীর্ঘ জীবন লীভ কয়ে অবশেষে 
দ্্রীলোকটা গীর সাহেবকে সালাম করিয়া! ছেলেটীকে 

* সাহাবদিন একপিয়াগা দুগ্ধ পইয়। গম গগ শোককে পান 
" করাইব! ছিলেন।” ॥ 



১৬৬ হজবৎ পড় পীরের জীবশী। 

সঙ্গে লইয়া! আপনার বাঁড়ি ফিরে আইল । মেয়েছেলে 
লইয1 গিয়া! বেটাছেলে সাঙ্গ আমিল, তাহা দেখিয়! 

তাহার স্বামী মহাল্মদ আব্দোল্যা সহ্রদর্দি অতি আশ্চর্য্য 
হইয়া পত্ীকে জিজ্ঞাসা করিল, এই মেয়েছেলেটা 
বেটাছেলে হইল কি গ্রকার।, তখন তীহাঁব গুণব্তী 

রমণী স্বামীকে বড় গীরের আশ্চর্ধ্য বা অলৌকিক ঘটন| 
সমুদয় ওনইয়া দিলেন! 

কথিত আছে হজরও শেখ সাহীবদ্দিন সহরদর্দিদ রহমা- 
তুল্যার বয়ণকালে শুন ছুইটা বৃহৎ লক্ষ! হইয়! ঝুলিয়। 
পড়িল তজ্জন্য তিনি ছুই দিকের ছুইটা স্বদ্ধে স্তন ঝুলাইয়। 
দিতেন এবং মন্তকের লম্বা কেশে তাহা ঢাকিয়া রাখিত | 
কালে ইনি এমন বিদ্বান হইয়াছিলেন যে, মুখে মুখে 
আরবী ও পারদী ভাষায় বরিত! রচনা করিতেন । অনেক 

গুলি গ্রস্থও লিখিয়াছিলেন এবং তীহাঁর গুণু-তত্ব বা 

সাধুত। দেখিয়া শত শত বিছ্া।ন মণ্ডলী পঞ্ডতগণ আলিয়া 
তাঁহার কাছে অনুস্বরণ ব্রতে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। 

এখানে তীহার কয়েক জন বিদ্যান তপন্ব শিষ্যের নাম 

গ্রচাব করিলাম । েখ.বাহাউদ্দিন, জাকরিয়। মুলতানি, 
কাজি হামিদদ্িন, নাগুরি, মললেহদ্দিন। শেখ সাদি সেরাঁজি 

যিনি গাঁবস্য ভাষায় োলেস্থান নাঁধক গ্রন্থ প্রণীত 

করিয়াছেন, ইনিও সাঁহাবন্দিন রহষাতুল্যর শিষ্য ছিলেন। 
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উপাসনা 5 

এই সাধু .পুরুষেব বংশ মহামহ! তাপমিক খধিগণ জণ্মা 
গ্রহণ করিযাঁছিলেন | এই মহাপুরুধের জীবন বৃঙীন্ত 

পাঠিক ইচ্ছা! কবিলে অন্যপময়ে শুনাইতে পারি । 
এশাীপাশাতা 

বড়গীরের কৃপায় বিৎশতি জন স্ত্রীলোক 
পুরুষ ভঙ্গ প্রাপ্ত হয় তাহার বিবরণ। 

রেদালাঁত আওলিয়! নামক গ্রন্থে লিখিত আছে ঘে, 
বোঁগদাঁদ নগরে একটা লোকের স্ত্রী ক্রমে ক্রমে কুড়িটা 
কন্! গ্রসব করিল। পত্থীকে কেবল মেয়েছেলে গ্রসব 

করিতে দেখিয়া তাহার স্বামী অত্যন্ত অসন্তোষ হইয়া! 
কোন ছেলেরি বিবাহ দিলেন না, অকল মেয়ে গুলি ঘরে 

হিয়া! গেল এবং পত্বীর কেবল মেয়েছেলে হওয়াতে 

ধিরক্ত হইয়া মনে মনে ধারণা করিলেন যে, এমন মেয়ে 
প্রসব করা জ্জী রাখিলে আমাৰ হাঁড়েও লক্ষ্মী জুটিবে না 
আব বেটাঁরও মুখ দেখিতে গাইবন+ বৃদ্ধ হইলে উপার্জন 
বিহনে ছুর্দিশীর একশেঘ হইবে, বরং উহাকে ( তালাক) 
ত্যাগ করিয়া পুনর্ববার বিবাঁহ করিলে, হয়ত তাহার গর্ভে 
পুত্রও হইতে পাবে। তীহাব এইরূপ ইচ্ছা বরাতে, 
চভুরা রমণী পতিৰ মুনগত ভাব বুঝিতে গারিয়া, বড়ই 



১৬৮ হুজয়ৎ বড়পীরের জীদনী। 

দুঃখিত হইল যে, হায়! বৃদ্ধ বয়সে স্বামী আমাকে 

ত্যাগ করিবেন, লোকেইব! বলিবে কি? স্বামীওত 

নিতান্ত নির্বোধের প্রায়» বরাত ভাবিল না» আমার প্রতি 

কুট । এখন করি কি; এইরূপ নান! প্রকার চিত্ত! 
করিয়। অবশেষে বড়গীরের নিকটে যাঁইয়! মনছুঃখ প্রকাশ 
করিয়। বলিল। হুজুর দাঁদীর মনের কট একটু মন দিয়! 
শ্রবণ করুন। বভগীর কহিলেন, কিবাছা! তোমার 

হইয়াছে কি? মনের কষ্টই বাকি জন্য; আচ্ছা বল 
উপায় থাকে উপকারের চেফটা পাঁইব। তখন ক্ত্রীলোকটা 
কাদিতে কীদিতে বলিতে আরম্ভ করিল, গুণময় হুজুর 
শ্বীরসাঁহেব ! আঁমাঁর গর্ভে কুড়িটা মেয়েছেলে হওয়াতে 
আমার শ্বামী, আমার প্রতি অসন্তষট হইয়া, আমাঁকে 
বিনাদোৌষে (তালাক) দিবার অন্য ইচ্ছা করিয়াঁছেন। 

ভাবিয়া দেখুন তাহা হইলে আমার এই বৃদ্ধ বয়েসে 
উপায় কিহুইবে। অতএব আঁপনি যদি দাসীর প্রতি 

সদয় হইয়া, খোঁদাতীয়ালার নিকটে দোঁও করেন, যাহাতে 
আঁমাঁর একটা পুত্র সন্তান হয়। তাহা হইলে আমার 
স্বামী আমাকে ত্যাগ ন! করিয়! সরল মনে আঁমাঁকে লয়ে 
সহবাঘ বরেন এবং জালেম নিষ্ঠর স্বামীর কোগ দৃষ্টি 
হইতে রক্ষা পাই। ভাহার কানাকাটী দেখিয়া গণময় 
গীব দন্তগীর বলিলেন, যাও, আর চিত্ত করিতে হইবেন, - 

চে 



আশ্চধা কেবামত। ১৬৯ 
বাসা 

নিশ্চিন্ত মনে ঘরে ফিরিয়া বাও, তোমাঁব পুত্র হইবে, 
তোমার স্বামীও তোমাকে আব কখনও তাগ করিবে না] 

স্রীলোকেরা স্বাভাবিক অজ্ঞ, সহজেই সকল কথায় প্রত্যয় 
করে ন! এ জন্য বড়গীরেব কথ। শুনিয়া মনের মধ্যে ঘিধা 

করিতে লাগিল, মনে মনে ও এ কথা বলিতে লাঁখিল, 

হায়রে কপাল! গীর সাহেবত খোদাতায়ালার নিকট 
আমা জন্য কিছুই দৌঁওা করিলেন না, একটা কবজ 
লিখিয়াঁও দিলেন না, তবে কেমন করিয়। বলিলেন তোমার 

পুত্র হইবে, বোঁধ হয় এ কেবল মন বাঁখা কথা বলিয়া 
বিদায় করিতেছেদ। আদর্শ হজরত বড়গীর সাহেব 

স্রীলোকটার মনোগত ভাঁব বুঝিতে পারিয়। বলিপেন, হে 
পুনত্র কাঁঙ্গালিনী ! বৃথা চিন্তা করিতে কেন? এখনই 
গৃহে গরিয়! দেখিতে পাঁইবে যে, তোমার বিংশতিটা কন্য] 
পুত্ররূপে পরিণত হইয়াছে । ইহ শুনিয়। আর কাঁল- 
বিল্ম্ব না করিয়া তখনই বাড়ীর দিকে ছুটিয়া চলিল। 
ধিধির কি 'অপূর্ধ্ব মহিমা, স্ত্রীলোকটী বাঁটাতে আসিয়া 
দেখিল যে, সত্য সত্যই সমস্ত কন্ঠা পু্ররূপে পরিবন্তিত 
হইয়া কত কি চিন্তা করিতেছে । তখন দেই রমণীটা 
পতি ও পুত্রদ্দিগকে বডগীত্বের কেরামতের বিষয় একে একে 
অবগত করাইলেন, অবশেষে পতি পরী পুত্রণহ দয়াময় 
বিশ্বপালক খোদাতায়ালার ধন্যবাদ কবিয়া, আনন্দ মনে 

[২২] , 



৯৭০ হজর়ৎ বড়পীরেধ জীবঘনী। 

উভয়ে মিলে বড়গীবের 'গুণকীর্ভনে নিধুক্ত,হুইল,।নিঙ্গে 

তাহা ০ কবিলাম 

তুমি গীর দস্তগীর দয়ার অধার। 
নিরপাঁয় রক্ষা পাঁয় নামেতে তোনাব ॥ 

ছিলাম ছুঃখী হলাম সখী তব গুণে । 

কর ত্রাণ দিয়ে স্থান ও রা চরণে । 
সপ পপ 

বড়পীর সাহেব একী লোককে সাধুত্ব 
দান করেন তাহার বিবরণ । 

খোলাছাতল মৌঁফাখারিণ গ্রন্থে লিখিত আছে, শেখ 
আবুল হোসেন বেন আহাম্মদ রহমাতুল্যা আঁলায়ছে 
হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, যে সময় হজরত শেখ আব্‌ঃ 
দোর রহমান বোগদাদী (রঃ ) শধ্যাগত হইয়া পড়িয়াছি- 
লেন, তাঁহার সেই মুগুযূকালে পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন, 
হে গ্রিষ়্ পুত্র! আমার অন্তিম কাঁলের পরে, তুমি 

হজরত বড়গীরের শ্মারণাঁগত হইও এবং তীহাঁর নিকটে 
শিক্ষা পাইতে চেষ্টা করিবে। কেননা তীহাব শিক্ষাণ্ডণে 
তুগি সাঁধত্ব লাভ করিয়া পরকাঁলে সদ্গতি লাভ করিতে 
পাবিবে। অতএব আব্দোর রহমানের গধলোক গণনের 
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পরে, তীহার পুত্র পিতৃ আজ্ঞা পালন করিতে হজরত 

মহবুবে সোঁবহনির আশ্রমে আসিয়া আশ্রয় লইল। 
তিনিও তাহাকে আদর করিয়া! সাহাঁনা পরিচ্ছদ পরাইয়া, 
রত খচিত মনোহর কক্ষে স্থান দিয়! অতি যত্বে রাখিলেন। 

একদিন পরলোক গত আবৃদোর রহমানের পুত্র সেই 
সাঁহানা! পরিচ্ছদ পরিধান করিয়] মাদরাসায় পড়া দিয় 

বসিয়া ছ্রিলেন, এমন সময় একজন মজ্জ্ব পাঁধু পুরুষ 
আবসিয়। তাঁহার সাঁহানা পরিচ্ছদ হস্ত দিয়া! বলিলেন, 

বাঁপুহে! তোমার এই পরিচ্ছদটা বাঁদসা, উজির ও 

ধনবান আমির লোঁকের যোগ্য, ইহা তোমাব অঙ্গে 
শোভা পায় না, তোমার এই পরিচ্ছদে জগতের লোক 
ভুলিবে বটে, কিন্ত জগত পতি খোঁদাতায়ালা ৬ুলিবেন 
না। আঁর একটী কথ! স্মরণ করাইয়া! দিতেছি, তোমার 
পিতৃদের স্বৃত্যু সময় বড়গীরের স্মরণাঁগত কেন হইতে 
বলিয়! গ্রিয়াছিলেন; সীাধুত্বলাভ কিয়! খোদা প্রাপ্তি 

হুইবে বলিয়া নয়! এখন তোমার খোদা গ্রাপ্তির 
€কল্পই বা কোথা, আর ঘাধুর পরিচ্ছদই খা কোথা £ 

এই কি সাধুর বেশ ভূষ! না তপস্বীগরণের রীতি নীতি? হে 
মু়নর! দিন কয়েক মধ্যেই মহা শীয়ার প্রলোভনে 
পড়িয়া সকল ভুলিয়া গেলে ; ধিক, শতধিক ! এমন 

, ছাঁর মানব জীবমে ধিক। এই বলিয়া মজ্জুব ফকির 
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লোক লোচনের অগোচর হইয়া গেঁল। ফকিরের তীব্র 

উপদেশে যুবক সাহানা পণিচ্ছদ অঙ্গ হইতে খুলিয়। দুরে 

নিক্ষেপ করিয়! ইল্লাল্লা বলিগ়। একটা শব্দ করিয়! বন 

জঙ্গল দিকে ছুটিয়া গেল। যুবকের এরূপ হঠাৎ ভাব 
দেখিয়া অনেক লোকেই ভাব! চিন্তা করিতে লাগিল এবং 

কেহ কেছ তাহার অন্বেষণে বাহির হইল, মাঁঠ, ময়দান, 
ধন, জঙ্গল, নিবিড় অরণ্য ও্ন তগ্ন করিয়। খুঁজি! দেখিল, 
কোথায়? ভাহার দেখা পাইল না। অবশেষে হতাঁশ 

অন্তরে ফিরিয়া আঁপিয়! বড়গীরের নিকটে সমুদয় বৃত্ত 

খুলিয়। বলিল। তিনি অগ্রে হইতেই ( কমুফে ) ধ্যান" 

ধোঁগে জানিতে পারিয়া ছিলেন; পণ্ধে গ্রমব।সী লোক- 

দের মুখে অবণ করিয়। তাহাদিগকে বলিলেন, সেই 
যুবকটা খোদাঁপ্রেমে মত হইয়া নিবিড় অরণ্যে বাঁস 
করিতেছে অষ্টাবিংশতি দিবস মধ্যেই তিমি ফিরিয়া 

আগিবেন। তোমরা এ দ্রিবমে নিবিড় বনের অদ্ুরে 
আইয়াদাঁন নদীর তীরে দীড়াইলেই দেখিতে 'পাইবে। 
কেনন' তিনি গ্রত্যহ মেইখাঁনে অবগাহন ও অন্জু করিতে 
আসিয়া থাঁকেন, যখন তোমাদের সহিত তাহার দেখ! 

হইবে ভখন তিমি আর কোথাও না পলায়ন করিয়া, 
অবশ্যই তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়! আফিবেন। গ্রাম- 
বাদীগ সেইদিন হইতে দিন গণনা! করিয়া তআঁদিতে . 
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লাগিল, দেখিতে দেখিতে শাতাঁস দিবস গত হইয়া! গেল, 

বড়গীরের আদেশ মত তাহারা এ দিনের দিন নিবিড় ধনে 

গিয়া! দেখিল যে, সেই যুবকটী জীর্ণ শীর্ণ অবশ্থায় চর্্ম- 

গরিচ্ছদে সর্ধবাঙ্গ ঢাকিয়া, ইল্লাল্লা ধ্বনিতে বন জঙ্গল 

কাঁপাইয়। তুলিতেছেন। হার সেই পবিত্র ধ্বনির 
সঙ্গে সঙ্গে, বিহঙ্গম ও পওুগথে চীৎকার করিতেছে। 

গে সময় কি মনোহর দৃশ্ঠ বিভু প্রেমে মত্ত হইয়া হিংআক 
জন্তগণ হিংসা ত্যাগ করিয়া বন্ধুত্ব ভাবে একত্রিত হইয়! 
সেই যুবক যোগীবরের চতুষ্পার্শে আনন্দে নৃত্য করি- 
তেছে; তিনিও ইল্লাল্লা শব্দে বনভূমি কাপাইতে 
ধাঁপাইতে নদীর দিকে চলিয়া! যাঁইতেছেন। এমনি 
এক্ষে এলাহীতে উন্মাত হইয়।ছিলেন যে, ইল্লীষ্লা বলিতে, 
বলিতে গ্রসান্তঠ্মীর ন্যায় এককাঁজে নদী পার হইয়া 
আগুস্তক দিগের নিকটব্তাঁ হইয়া পড়িল (%)। খখন 

€% ঈখরোগ্মত্ত ঘাহ্যিক নদীতে! সহঙ্গেই পাব হইতেই পারে। থে 
ব্যঞ্ধি হদয় পাঁঞ্যের এই কয়টা নদী গার হইবার উপায় ক্লিয়া পথে 
তাহার আবাথ অসণ্ধা কি? যথ1)--আাপক্ষি নদী, বিষাদ নদী, দোভ 
নদী, ওদামিল নদী, বিচ্ছেদ নদী, বিপদ নদী ইত্যাদি অমুদয় নদীওলি 
গাবাপার হইতে তরী খাটে রাখিয়াছেন, ঠাহার অকণ নগী হইতে উত্তীর্ঘ 
হওয়। অতি সহ । ইহাই প্রকৃত মারফতের পার ঘাট, যথ!১.-ঘিনি 
নিরের নৌকায় আরোহৎ করেন তিনি আজি নদী পার হইয। নিষয় 

্ৈ 
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আগস্তকের গ্রামবামীদের উপর দৃষ্টি পড়িল অন্ননি ইল্লাল্লা 
শব্দ কোথায় লীন হইয়া গেল; পরক্ষণেই বলিলেন, 
তোমরা আমাকে লইয়! যাইবার জন্য আগমন করিয়াছ ? 
বুঝিয়াছি আমার আশ্রয়দাতা ঝড়গীর সাঁহেব তোমা" 

দ্বিগকে গাঁঠাইয়াছেন, চল এখনই তোমাদের সঙ্গে গীর- 
দ্ববারে যাইতে প্রস্তুত আছি। তখনই গ্রামবাসীদের 
সমভিব্যাহারে আসিয়া, হজরত বড়গীরের চরণে ঘারবার 

চুম্বন করিতে লাঁগলেন। হজরত বড়গীর সাহেব তখন 
তাহাকে সুর উপযুক্ত মনে করিয়! চর্ম পরিচ্ছদ উন্মো- 
চন করতঃ গীর পরিচ্ছদ আপন হস্তে পরাইয়। দিলেন 
এবং গুপ্ত -তত্ব অধগত করাইয়া তাহাকে গৃহে পাঠাইয়। 
দিলেন। 

মুক্তির তীরে উত্তীর্ণ হন। দ্বিতীয় যে বাক্তি সন্তোষ তরণীতে আরোহণ 
ধরেন, তিনি বিষাদ নদী পার হইয় শাস্তি তটে সমাগত হইয়। গাকেন। 
তৃহীম যে জন দৈর্যগোতে আড় হন তিনি লোভ সাগর গার হইয়! 

বৈরাগ্য কুলে উপস্থিত হম। চতুর্থ ধিনি নৈধাগ্য তবীতে আরোহণ 

করেন, তিনি খ্দামিগ্ঘ সরিৎ গাব হইয়া তবগ্ঞানের তটে সমৃত্বীর্ণ কই 
থাকেন। গঞ্চম ধিনি একখরবাদের নৌকায় মমারড় হন, তিনি 

ভিন্নতার আোতদ্বতী অভিত্রম কবিয়া যোগের ভূমিতে আগিয় 

পৌঁছেন ষষ্ঠ যে লোঁক সহিষ্াব।তরদীতে আবেহিণ ;কবেন, ভিনি 

মল বিপদ সাগর পাপ্াপার হইয়। এখং বন্দুব সঙ্গে মিধিত হইয়! 

নিদ্ধণটক তুঁমিতে বাঁশ করিয যোগ 7ধনার কত ওত অবগত হন । 
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একজন ঈশ্বরাশক্ত প্রেমোনমতত সাধু 
পুরুষের বিবরণ। 

মৌনাঁকাঁব গোঁওসি নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, শেখ 
মহাঁম্মদ আব্দোল্যা আনসারি রহমাতুল্যা আলায়ছে 

হইতে বর্ণিত আঁছে যে, একদিন হজবত আব্দোল কাদের 

জ্বিলানী বড়গীর সাহেব গসৈয়দ আহাম্মদ নামক একজন 
ঈশ্বর প্রেমিক সাঁধু পুরুযকে পরীক্ষা করিবার জন্য, এক 
টুকুর৷ কাগজে এই বচনটা লিখিয়া পাঠাইলেন, "আল 
এসুকো” ইহা কি প্রকার বস্ত। ভৃত্য মেই কাগজ 
টুক্রাটা লইয়া চলিয়া গেল, নির্দি স্থানে উপস্থিত হইয়া 
দেখিতে পাঁইল যে, একজন অনাহারী র্লান্ত দীন হীন 
গ্রেমোন্মত সাধু পুরুষ বৃক্ষতলে বসিয়৷ (তস্বি) মাল! 
জপ করিতেছেন। ভূত্য অভিবাদন পূর্বক তীহাঁর হস্তে 
লিপিবদ্ধ কাগজটা দান করিল। মহর্ষি সৈয়দ আহাম্মদ 
সাহেব বড়গীরের হস্তলিপিতে বাঁর বার চুম্বন করিয়া পাঠ 
সমার্পন পূর্ধবক বপিলেন, “আাঁল এস্‌কে নাবোন ইয়াহ 
রোঁকো মাসাবিল্লাহে” অর্থাৎ আঘক অমির পমতুল্য অন্য 
অগ্নি নাই এবং এ অগ্নিতে আল্লা ব্যতীত সমুদয় বস্ত 
জ্বলিয়। পুড়িয়। ভন্ম করিয়া দেয়। যখন তিনি বড়গীর়ের 

. পি বচনের অর্থ করিলেন, তখনি এদম আজমের 
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অগ্নিময় ভেজে বৃদ্ষটী পড়িয়া! আঁবার মহর্ষি সৈয়দ সাঁহেধে 
দেখিতে দেখিতে আঁখির পণক্ে ভ্ম হুইয়া গেলেন, 

তাহার পধিত্র আত্মার ছাই ভন্ম ক্রমাগত জলে জলময় 
হইয়া পুনরায় বরফের হ্যাঁ জমিয়া রহিল। তৃত্যটী এ 
ভয়ঙ্কর দৃশ্য দর্শন করিয়া কাঁপিতে কাপিতে বড়গীরের 
নিকটে ছুটিয়া গেল। পরে ই'পাইতে হীপাইতে সৈয়দ 
আহম্মদ সাহেবের অকম্মা যে যে ঘটন1 ঘটিয়াছে তাহ! 
সমুদয় শুনাইয়! দিল। ইহা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ ভূত্যকে 
সঙ্গে লইয়া দেই ঘটনাস্থলে উপস্থিত হুইযা, ববফেব 

উপর হস্ত রাখিয়া একটী মন্ত্র পাঁঠ করিয়া বলিলেন, 
এআলমসে ছৃরাত জেসমাণি” অর্থাৎ নিজমুর্তি ধারণ কর। 
ইহ! ধলামাত্র পৈয়দ সাহেব মহাঁবচন ( কলেম! ) পাঠ 
করিতে করিতে যেন নিদ্রা হইতে উঠিয়া বঞিলেন এবং 
দেই লময়ে উহাকে গুপবিগ্যায় দীক্ষিত করিলেন! 

আাপাপিপি 

বড়গীর আবুবকর হামামির কাণ্ডালী গাওয়া 
বন্ধ করিয়৷ তাহার ফকিরি কাড়িয়। লয় 

' তাহার বিবরণ। 

গোলজার মানি নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, শেখ 
আবুল হোঁমেন বেন আবুল কাঁধেম বর্ণন! করিয়াছেন যে, , 
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শেখ আবু বকর হাঁমামি গুপ্ত বিদ্যায় মহা। পারদর্শী ছিলেন, 

কিন্তু সদ1 সর্ধবদ! সাঁমা কাঁওয়ালী গ্াহিয়া বেড়াইতেন। 

তাহার সামা কাওয়ালীর প্রতি এতদূর সখ অন্ুবাঁগ ছিল 

যে, প্রায় লোক দেখিলেই কাওয়ালী গাছিত। তাহার 

এ রকম মন্দ স্বভাব দেখিয়া, হজরত বড়গীর সাহেব প্রায় 

তাহাকে সাঁম। গাহিতে নিষেধ করিতেন। কিন্তু আঁবুধ- 

কর হাঁমামি সে কথায় কর্ণপাঁত করিত না, কু-প্রবৃতির 
গ্রলোভনে পড়িয়া, বড়গীরের কথা অমান্য করিয়া নির্জে 

অনিষ্ট “দ্ধ করিবার জন্য গুরুজনের কথ*য় ভ্রক্ষেপও 

করিল না। কেবল সামা কাওয়ালী গাহিয়া আমোদ 

গ্রমোদে দিন কাঁটাইতে লীগিল। একদিন হজরত বড়গীর 
সাহেব জাঁমে মস্জিদ্ের মধ্যে আবুধকর হামাঁমিকে দেখিতে 
পাঁইয়। বলিলেন, হে আবুবকর! তুমি সাঁম। গাহিয়া 
মহাম্মদি সরিয়তের উপর দাঁগ চড়াইতেছ £ হজরত 
মহাম্মদ (সঃ) যাহা নিষেধ করিয়াছেন, তাহা! করিয়। 

কেন বৃথা ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছ; এখনও বল্চি উহা ত্যাগ 
কর, নতুবা! তোঁশার ফকিরি নট করিয়! দিব। লোকের 
যখন মতিচ্ছ্ন কুমতি ধরে, তখন সাধুগণের সদ্‌ উপদেশ 
ত্যাগ করিয়া অমূল্য ধন হারাইয়! বসে। বড়গীরের কথ! 
যখন একবারেই অগ্রাহ্য করিল, তখন তিনি তাহার গুপত- 

,বিস্তা অমূল্যধন ফকিরি কারিক়া দিলেন। তাঁহার 
[২৩] 
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ফকিরি খের, আস্পর্দা ও অভিমান সকলই চূর্ণ হইয়া 
গেল। হীনাবশ্থায় বোগ্দাদ ছওড়িয়! ফাঁজাফ দেশীভি- 
মুখে গমন করিয়। গ্রাণ বাঁটাইয়! রক্ষা! পাঁইল। কিন্ত 
সে মহর মধ্যে যাঁইয়।ও সাঁম। ত্যাগ করিল মা, একদিন 
একন্থনে বছু লোকের ভিড় দেখিয়া সাঁমা-কাওয়ালী 

গাহিবার জন্য যেমন স্থর ধরিল, অমনি বড়গীবের অভিনা- 
পাণ্তিরে মুচ্ছ? হইয়া ভুভলে পড়িয়া ছট্ফট করিতে 
লিল, বাকরোধ হইয়া গেল, তখন নিজের কৃত কার্যের 
প্রতিফল মনে করিয়া, সামা কাঁওয়লী গাওয়া ত্যাগ 

করিবার সঙ্কল্প করিল অর্থাৎ তওবা! করিয়! পবিত্র হইল। 
সেই রাত্রেই হজরত মহাম্মদ (সঃ) হজরত বড়গীর 
সাঁহেবকে ব্বগ্ণে আসিয়। বলিলেন, হে প্রিয়পুত্র আবৃদোল 
কাদের স্বিলানী! আঁধুবকর যেমন আঁমার সরিয়তের 
নীতি বিরুদ্ধ বাঁধ্য করিয়াছিল, তেমনি তাঁহার উপযুক্ত 
শাস্তি হইয়াছে। এখন তিনি সরল মনে সে কার্য 
(তওব1) ত্যাগ করিয়াছে, সে জন্য আমি তাহাকে ক্ষম! 
করিলাম এবং তুমিও তীহাঁকে ক্ষমা করিয়া পুনরায় তাঁহার 

ফকিরি ( সাঁধুত্ব) ফিরাইয়! দাও। হজরত বড়গীর রজনী- 
যোগে ম্বপে যাহা দেখিয়াছিলেন, গ্রাতঃকাঁলে তাহার 

দৃষ্টান্ত ত্বরূপ দরবারের ঘাবে আবুবকারকে দেখিতে 
পাঁইলেন। আবুবকর অমনি গীবের চরণতলে পড়িয়। ক্ষম।- 
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ভিক্ষা চাহিল। বড়পীর তাঁহার অপরাধ মার্জনা করিয়! 

পুনরায় তাহাকে দ্বিগুণ বিদ্যায় বিদ্যান করিয়। কামেল 

ফকির করিয়! দিলেন। অতএব হে পাঁঠকগণ ! ভাবিয়া 

দেখুন সাঁমা কাওয়ালী গীত বাদ্য কতদুর স্ৃণিত কার্য্য, 

যাহার জন্য মহসাঁধক পুরুষে এরূপ কঠিন শাস্তি 
পাঁইতে হইল, তবে কি বুঝিয়! আজকালের ভণ্ড ফকিরেবা 
গীত খাদ্যে, সামা কাণ্ডায়ালীতে আনন্দ কবিয়। থাঁকে। 
যাহার বাহ্যিক আনন্দে নিমগ্ন তাহারা কেমন করিয়া 

সাঁধুত্ব লাভ করিতে পারিবে । যিনি সাঁধকদিগের পরম 

গুরু হজরত বড়গীর তাহারও সামা! কাওয়ালীর গ্রাতি 

বিদ্বেষ। তবে যাহারা ফকিরী পথ অবলম্বন কখিয়াছে 
সত্বরেই যেন ইহা! ত্যাগ করে। 

খাজ। মইনন্দিন চিন্তি ও বক্তিয়ার কাকির 
সামার বিবরণ । 

লাতায়ে ও গরায়েব এবং অন্যান্য গ্রশ্থে লিখিত আছে, 
যখন খাজা কোতোবদ্দিন বক্ভিয়াৰ কাকি (রঃ) বয়প 

ত্রয়োদশ ধত্সর তখন তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া হজরত খজ1 
মইনদ্দিন চিক্তি আঁজমেরী বোগ্দাদ শরিফে যাইয়া 
বড়গীর সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করেন । বড়গীন্ন সাহেব 

খাজা সাহেবকে জিজ্ঞামা করিলেন, ভ্রাতঃ! তোমার 
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সঙ্গে এ বালকটী কে? তিনি কহিলেন, ইহার নাম 
কোতৌবদ্দিন; ইনি বাঁন্যকালেই আমার হস্তে মুরিদ 

হইয়াছে এবং আমিও ইহাকে অধিক ভাল বাসিয়! থাকি। 
তখন তিনি বালকের মস্তকে হাতি বুলাইয়! বলিলেন, 
আ|শীর্ধবাদ করি প্রধান সাঁধুত্ব লীভ করিও। পরে খাজা 
সাহেবকে লক্ষ্য করিয়া বপিলেন, তোমাঁৰ এই শিখ্যটী 
ভবিষ্যতে মহা! সাধুপুরুষ হুইয়া দিল্লীর মধ্যে বাঁস করিবে। 
ফলে বড়গীর সাঁহেবেব আবশীর্ববার্দে কোতোবদ্দিন এমন 
সাধুত্ব লাভ করিয়াছিলেন যে, কুদরতী কাক হইতে লক্ষ 
লক্ষ লোককে ভোজন কবাইয়া পবিভৃপ্ত করাইতেন। 

একদিন খাঁজ! সাহেব চঞ্চল মনে ইতস্ততঃ করিতেছেন, 
তাহ! দেখিয়া বড়গীর সাহেব বলিলেন, ভ্রাত) আজ 
কেন তোমার এত চঞ্চলা স্বভাব? তখন তিনি ধলিলেন, 

আঁপনিত আঁমাঁব খ্বভাঁব জানেন, সামার ঘভা ন! করিলে 
নিশ্চিন্ত হইয়! এবস্থাঁনে বেশী দিন কাল ক।টাইতে পারি 
না। তখন তিনি বলিলেন, জাত খাঁজ। মইনদ্দিন! আধি 
সাম! শুনিতে তত ভাঁল বাঁসিনা, তবে কেধ্লমান্র তোমাঁৰি 
জন্য সাঁমা গাছিতে আঁদেশ দিলাম । রাত্রিকালে সাঁধু ও 
বন্ধু বান্ধবগণ্ে সভা করিয়া বসিলেন, সম্পূর্ণ মজ্নিমে 
খাজা মইনদ্দিন চিন্তি আরব্য ভাষায় সামা অর্থাৎ এই 
পদ্যটা পাঁঠ করিতে লাগিল! 
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আন রজলোল্লাহ্‌ আদরুনি। 

ওাঁলয়াফু এন্দা বস্লোল্লাহ্‌ মামুলে ॥ 

নিশ্চয় রহুলোল! পুরুষ পবিত্র । 

ক্ষমাকারী গুন তীর এই একমাত্র । 

খাঁজ৷ সাহেব যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই সাম! পাঠ করিয়া" 
ছিলেন, ততক্ষণ পর্যন্ত বড়গীর সহেব ধরতলে যষ্টিদা রায় 
ঠেক দিয়! দীড়াইয়! রহিলেন & যতক্ষণ পর্য্যন্ত পৃথিবীকে 
দাঁবিয়া রাখিয়াছিলেন, ততক্ষণ তাঁহার সব্বাঙ্গ ধর ফর 

' করিতেছিল এবং ঘর্ে সর্ববশরীর ভিজিয়া৷ গিয়াছিল। 
পরে যখন সভ। ভঙ্গ হয়। কেহ লীরসাহেবকে জিজ্ঞাস! 

করিয়াছিলেন, হুজুর! যখন খাঁজ! সাহেব সাম! পাঠ 
করিলেন, তখন আপনি স্বৃত্তিকাঁয় আঁসাঁব ঠেক দিয়! 
দাবিয়া ধরিয়াছিলেন কেন। 'তখন তিনি বলিলেন, এই 
আঁসাবাঁড়ীতে পৃথিবী দাবিয়া না ধরিলে নিশ্চয় খাঁজ 
সাহেবের সামার মহিনী শক্তিতে ধরিত্রী বিদীর্ণ হইয়। 
যাঁইিত। পাঁঠকগণ! বুঝিয়া দেখুন, সাম! কাহাঁকে বলে। 
আজকাল অনেক ভূগুলে ফকির বলিয়া থাকে, চি*িয়া 
তরিকাতে সামা) কাওয়ালী, শীত বাছ্ের প্রথা আঁছে। 
ইহা বলা তাঁহাদের অলীক) সম্পূর্ণ মিথ্যা, সাঁম! কাওয়ালী 
গীত বাদ্য ইহা সকলই হাঁবাম। 
যেমন সায়েরল আওলিয়া নীমক গ্রন্থে লিখিত আছে, 
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সোলতাঁনল মসায়েখ নেজামদ্দিন চিশৃতি রূহ্মাতুল্য। 

আঁলায়হে বলিয়াছেন যে ঠ)$ সামা চার প্রকার যথা, 

হারাম, মকর, মোবাহ্‌, হালাল? হারাম এ লোকের 

জগ্য যাহারা সামার স্থরে মগ্ন হইয়। স্ত্রীলোকের প্রতি 
আশর্ত হয়, মকরু এ লোকের জদ্ যাহারা. কথন কখন 

খোদাঁকে ম্মরণ করে, মোবাহ্‌ উহার জন্য যাহারা বাহ্যিক 
আমোদ প্রিয় নয় এবং ফুঙ্ু সর্বদা খোঁদীপ্রেমে আত 
হাঁলাল এ সাধুপুরুষদিগের জদ্য, ধাঁহারা একস্কে এলাহিতে 

ডুবিয়া আছেন এবং ধাঁহার। প্রতি শিশ্বাসে নিশ্বাস" 
খোদাতায়ালার নাম স্মরণ করিতে থাকেন, এবং ছয়টী 
লতিফা হইতে আল্লা আল্লা শব্দ উচ্চারণ হয়, একদমের 
জন্যও খোদার নাঁম হইতে বিশ্মরণ হয় না। একপ্রকার 
চিশতিয়া তরিকের ঈশবর' প্রেমোম্মত্ত সাঁধু লোকের জন্য 
কেবল মাত্র সামা কাঁওয়ালী কর! শুদ্ধ আছে, কিস্তু অন্য 

কোন' তরিকার মধ্যে কোঁন লোকের জন্য গুদ্ধ নাই। 
তবে যাহারা কেবল সামাঁয় নিমগ্ন হইয়া আমোদ প্রিয় 
হয়, গীতবাদ্য করে এক সভায় ভ্্ীপুরুযে আমোদ প্রমৌদে 
মত থাকে, খোঁদাপ্রেমে তত আশক্ত নয়, রোজ নামাজ 

ত্যাগ কবিয়া, সমস্ত রজনী সামাকাওয়ালী গাহিয়া বাহ্যিক 
« (১) এই আধুপুরধষব সমাধি (কবর) জিয়াবত করিলে একটা হজে 

পুগ্যাহ গাওয়। যায়। 



আশ্চর্য্য কেরামত! চিত 

সাধুতার আঁড়ম্বর দেখাইয়! মূর্থলোকদিগকে কূপথগাষী 
করাইয়া ফিরে। আঁর মুখে বলে আমর! চিশ তিয়াঃ 
সাঁম। কাওয়াঁলী করিয়া! বেড়াইব আমাদের নামাজ বৌজা য় 
আবশ্যক নাঁই, ইহ! এক প্রকার ভিন্ন পথ তাহারা সারা 
নিয়াঁদল কিন্তু চিশূতি তরিকার প্রধান গীর গুরু খাঁজ! 

কোতোবদ্দিন বক্তিয়ার কাকি চিশ.তি রহমাতুল্য1 আলা" 

যুহে সামা পাঠ করিতেন ও নামাজ পড়িয়। সরিয়তের 

কাজা পালন করিতেন। 

ফাঁওাদল সালেকিন নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, 
একদিন খাজা বক্তিয়ার কাকি (র) খোঁদাপ্রেমে উন্মত্ত 

হুইয়! (সাম!) এই পদ্যটা পাঠ করিয়াছিলেন ;-- 

বয়েত। 

গকদ চেশত কে চন্দে ক্া আঁশক দৌরন্ত, 
সরুদ মহরম আঁশক এত্ত, ও আশকে গহ্রামান্ত,॥ 

তিনি এই সামা বয়েতটী পাঠ কবিয়া অনাহারে সপ্ত” 
দরিন পর্য্যত্ত অচৈতন্যাবস্থায় পড়িয়াছিলেন, কিন্তু উপা" 
অনার সময় কাঁলিন চৈতন্য প্রাণ্ড হয়! নামাজ পড়িয়া 
লইতেন। সপ্তুদিন খোঁদাগ্রেমে বা এলাহী এক্ষে নিমগ্ন 

হইয়া, অচতগ্যাবস্থায় পড়িয়াছিলেন সত্য, কিন্তু পঞ্চমীত 
সময়ের নামাজ উপ|মন| ত্যাগ করেন নাই। কেননা 



১৮৪ হজরৎ বড়গীনেখ জীবনী । 

বদ্ধুব আদেশ পালন বন্ধুতেই করিয়! থাকে, তজ্জ্কয 

পঞ্চম ওক্জের নামাজ সহজ বিপদে পড়িয়াও তাহা কোন 

দিনের জন্যও ত্যাগ করেন মাঁই।. 
জীমেওল কলম নামক গ্রন্থে লিখিত আঁছে, একদিন 

খাঁজ কোতবদ্দিন, শেখ ফরিউদ্দিন, কাজীহামিদদ্দিন 
নাগনী, শেখ হানিফ তবরেজী, এরপপ্রকার সাধু ও 

বিদ্যান মণ্ডলীগণ প্রায় সহআ লোক ছিল। সেই সভায় 
খাঁজা কোঁওবদ্দিন কাকি সাহেব নাঁচিতে নাচিতে সামা 
পাঠ করিলেন। মে সময় সকল লোঁক, অজ্ঞান হুইয়। 
কাকি মাহেরের পদতলে লুষ্টিত হইয়া পড়িল। ইহাতে 
তিনি অসন্তোষ হইয়া ইসারাঁয় ফরিউদ্দিন গঞ্জেসকরকে 
বলিলেন) ইহাদের শিরশ্ছেদন কর? তখন ফরিউদ্দিন 
সকলকে ভীমনাঁদে কহিলেন, হে ধুলায় লুষ্টিত ব্যক্তিগণ ! 
তোমর! শীত্্র শীগ্র উঠিয়া পড়, নতুব! তোমাদের এখনই 
গর্দান যাইবে । তখন পিরের চর্ণতল হইতে সকলেই 
উঠিয়া পডিল। খাঁজা কাকি সাহেব সাঁম। পাঠ করিয়া 
খোদাপ্রেমে নিমগ্র হইয়! দ্বাদশবার ভূমিষ্ঠ হইয়া স্গ্ি- 
কর্তা দয়াময়কে মেজ্দা করিয়াছিলেন । সাঁলেকিন গ্র্থে 
লিখিত আছে, চিশভিয়৷ তরিকাঁতে সাঁমাঁয় ছুইটী নিয়ম 
আছে) প্রথম নিয়ম নামাজ সমাধ! করা, দ্বিতীয় নিয়ম 
নামাজ পড়িবার সময় জ্ঞান গ্রাণ্ড হওয়া, আবন্খাক। আর 



আশ্চর্যা কেবামত। ১৮৫. 

তআোঁতাৰ জন্ত নিজের কু-ইচ্ছ।কে ত্যাগ করা, কেধল 

খোাপ্রেমে এক্ষে এলাহীতে মনগ্রাণ সমর্পণ করিয়ং 

রাখে । অতএব যে যাঁহা কবিয়া থাঁকে তাহ! ষেন বিশ্ব” 

পালকের পন্তোষের জন্য হয় তাহাতে দিজের কু" 
অভিপ্রায় চরিতার্থ কপ্সিবাব জন্য এমন কোনরূপ ভগ্ু।মি 

তিলার্দ না গ্রকাশ পায়। 

বড়গীর সাহেব বোগদাদের বাদশাকে 
ত্বগীয় সেব ফল ভক্ষণ করিতে 

দেন তাহার বিবরণ । 

গোঁলজীবমাঁনি নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, আবুল 

মোঁফাখার হোস্নি বৌগদাদি হইতে বণীত হইয়াছে যে, 
একদিন বোগিদাঁদ অধিপতি সম্রাট বাঁধশ! জীহাঁপনা মনে 
মনে ধড়গীর সন্ধন্ধে কতকি আলোচনা! করিতে লাঁগিলেন। 
ভাঁবিলেন* ইনি যদি আমাকে কোন কেরামত আশ্চর্য্য 
বিষয় দেখাইতে পাঁরেন তাহা হইলে গীধসাহেবেব কাছে 
শিশ্যত্ব গ্রহণ করিয়া সেবা শু্রীযাঁয় নিযুক্ত হইব । শনে 
মনে এইরূপ যুক্তি করিয়া! যখন গীর দরধারে উপস্থিত 

হইলেন; তখন গীরগুণধরেব'তীহার মনোভাধ অবগত 
হইতে আর বাকী বহিল না। সঙ্সাটকে” দেখিবাশাত্র 

[ ২৪] 



১৮৬ হজন্নৎ বভ়সীরের জীবনী । 
পপি 

জিজ্ঞান। করিলেন, ছে বেোগদাদ।ধিপতি ! আপনি কি কোন 

বিষয়ের কেরামত দেখিবাব ইচ্ছা! করেন। তখন সত্সাট 

একটু অপদস্থ হুইয়! নভ্রতীভাবে কহিলেন, মহাত্মন! 
এসময় কোথায়ও দেব ফল পাওয়া যায়না, আপনি এক- 

জৌড়া স্বীয় টাটকা সেব আমাকে ধর্গ হইতে আনিয়া 
দ্িউন। বড়ণীর সাহেব সঞটের মনে! আশ! পুর্ণ করিতে 

ধ্যানযোগে স্বর্গের দিকে চাহিয়া দেখিলেন একজৌড়া 

টাটকা সেব একস্থানে ধর আছে। হজরত সেই ফল 
জোড় প্রার্থনা করিতেই স্বরাঁয় দুতের দারায় অদৃশ্য 
ভাবে আসিয়া পোৌঁছিল। আপনি একটা লইয়। অপরটা 
বাদশার হস্তে প্রদান করিলেন। হজরত আপনি যে 
ফলটী রাখিয়াছিলেন তাহ ছেদন করিয়া আপনি ভক্ষণ 

করিলেন, আঁর সহচর দিগকেও খাইতে দিলেন; তাঁহার 
সৌগন্ধে দরবার অগ্ন হইয়া গেল, ফলের আস্বাদনে 
সকলেই আশন্দিত হইয়াছিল বাদশাহ যে ফলটীকে 
পইয়াছিলেন তাহ! নিজের হস্তে তখনই কর্তন করিলেন, 
তাহাঁব ভিতরে পচ' দুর্গন্ধ বাহির হইল, ইহা দেখিয়' 
সম্রাট তাজ্জব হইয়া জিজ্ঞাস! করিলেন, হুজুর ! আমার 
এই ফলটা এরূপ ভুর্গ্ধ হইল কেন? তখন তিনি 
লিলেন, হে বাদশা নামদাব! এ স্বীয় সেব উত্তম, 
তবে তোমার মনের কৌশলে কু প্রবৃতিরদোথে ও 



আম্চধা কেরাসত 1 ১৮৭ 

অপবিত্র হস্তের স্পর্শে উহা নষ্ট হইয়। ছুর্গদ্ধে পরিণত 

হইয়াছে। তুমি একজন সম্ত্রাজ্যশৃলী বৌগদাদ সহবের 

সআাট£! আপনি যদি ত্য বিচাব ও গ্রজার প্রতি দয়া, 

কি তাঁহাদের প্রতি দাঁন খায়বাঁত করিতেন, তাহা হইলে 
অবশ্যই আপনি স্বগীঁয় ফল ভক্ষণ করিতে পাইতেন। 

সৎকার্ধ্য ন! করিয়া, তবে আপনি কেমন করিয়া স্বগাষ 
ফল খাইতে পাঁইবেন । জগতে যাঁহাবা সৎকর্ম কবিয়| 

পুণ্যবাঁন ধার্মিক হইবেন তীহাবাই পরকালে স্বর্গীয় 
সুখাঁদ্য ফল খাঁইতে পাঁইবেন, উহাতে পাঁগীব কোঁন 
অধিকার মাই। বড়গীর সাহেবের এই মর্ধাভেদী বাক্য- 
বাঁণে জর্জরিভূত হইয়! বিষণ ধদনে সআট সেখ|ন হইতে 
তখনই উঠিয়া গেলেন পাঠিক ধুঝিয়! দেখুন, কি ধনি 
কি আঁমির কি গরিব কি নির্ধবোধ কি আাঁনবান কি বিদ্যাঁন 

কিমূর্থ কি রাঁজী কি গ্রজা কি দাধু কি অসাধু সৎর্শা 
ব্যতীত কেহই কখন স্বর্গীয় স্থখ ভোগ বরিতে পারিবে না, 
এইটী বিধির বিধান, কর্মের মৃত ফল। 

বড়গীরের হস্ত স্পর্শে স্বর্ণ মোহর 
রক্তময় হয়। 

খোলাপাতল কাদরি নামক গ্রন্থে মনমালেখ হইতে 

ধর্ণিত আছে, ক্দপর এক সময় মনস্থবের পুত্র ইউস্ফ 



* 
২৮৮ হজবৎ খড়গীরেৰ জীবনী । 

বোগদ।দাথিপতি একতোড়। (আধরফ) খর্ণ মোহর হজরত 

মহ্বুবে সৌবহানি আব্দোল কাঁদের জিপানি বভগীর 
সাহেবকে নজরাঁনা উপহার পাঠাইয়া দিলেন । তিনি 
বাদশা! গত স্বর্ণ মোহর লইতে শ্বীক্কত হইলেন না, তবে 
রাজ মন্ত্র অনুোঁধে তোড়াটা হাতে লইয়া, ছই হস্তে 
হর্দিন করিলেন। যখন হজবত মোহর গুলি হস্তের 

ঘারায় মর্দন কবিতে আরম্ভ করিলেন, তখনই মৌহর 
হতে টাট্কা রঞ্ পড়িতে লাগিল, কেবলমাত্র কয়েকটা 
বর্ণ মোহব হইতে বপ্ত বাহির হইল ন! এবং ৩াহ! ভিন্ন 
সকল নোহর গুলিই রঞ্জময় হইয়। গেল। তাহা দেখিয়! 

সভাঁঘদ্‌ ও রাজমন্ত্রি আশ্চর্য্য হইয়! তখনই সঞাটের 
নিকট সংবাদ পাঁঠাইয়। দিলেন। বাঁদশ। সংবাদ পাইয়া 
তখনই পীর দববারে আসিয়া হাজির হইলেন এবং প্রদত্ত 
স্বর্ণ মোহর গুলি রত্তময় দেখিয়া, ক্ষুম মনে 
গীর সাহেবকে জিজ্ঞাস! করিলেন, মহাতবন ! স্বর্ণ মোহর 
হইতে রক্ত নির্গত হুইপ ইহ।র কারণ কি? যাহা কর্ণেও 
শুনিন') চঞচেও দেখিনা এপ জসভ্তব আশ্চর্য ঘটন! 

কখনই ত ঘটেনা। তখন তিনি বলিলেন, আপনি 
নিরাশ্য় অসঙ্গায় পিত্হীন এতিম বালক ও দীন দুঃখি 
গজাব গ্রাতি উত্গীওুন অত্যাচার কবিয়া এই আর্থ সঞ্চয় 

করিয়া বাঁশিশাছিলের। পেজন্ তাহাদের আর্তনাদ হা 



আস্চধ্য কেরািত। চি 
পপি পিপিপি 

হুতাশ মনস্তাগ প্রত্যেক লোসাবাপ শিরায় শিরায় অভি” 
সম্পাতের রক্ত এ স্বর্ণ মোহবে স্থান পাইয়াছে এখং 

উহা! অবৈধ হাঁরামে পরিণত হইয়াছিল। এখন আমার, 
পবিত্র করস্পর্শে ধাহ। নিরাশ্রায় লোকেব অভিমাঁপের রক্ত, 

তাহ! বহিরত হইয়া আঁপলে পরিণত হইল । নিশ্চয় 
আমার এই বাঁফ্যাবপি বিশ্বাম করিয়া ণইখেন, এই বলিয়া! 

তিনি আরবী হদিপটা উচ্চারণ করিলেন। 

“কোল্প সায়য়েন ইয়ার জেয়ো এলা আছিলেহি।” 

অর্থাৎ জগতে যাহা কিছু বন্ত আছে সকলেই যে যাঁহার 
আঁঘলে পরিণত হইবে। বাদশা ও মন্ত্রি বড়পীরের মুখে 
আরবী হাদিপটী শ্রবণ করিয়|, সেই দিন হইতে সতর্ক 
হইয়া, লোকের প্রাণি উৎগীড়ন অত্যাচার না! করিয়া 
অকল প্রজার প্রতি সমান ভাবে দয় ও দন খায়রত 

করিতে লাখিলেন । 

বড়পীরের দান কর! বস্তু পঞ্চবিংশতি 
ব্মর এক রকম থাকে তাহার 

বিবরণ। 
তহ্ফাঁতল কাঁদরি নাঁমক গ্রন্থে লিখিত আঁছে, হজরত 

বঙগীর মাছেবের শেখ আবুল আব্বাস নামক একজন 
অশ্ব পালক, তিনি ঘডুপীর সাবের বড়ই প্রিয়ক্ত 



২৯৯ হজরত বড়দীরের জীবনী । 
পপ 

ছিলেন। হুজুর যখন যাহা, তাঁহাকে আদেশ করিতেন 

অশ্ধ পালক তখনি তাহা প্রাণপণ চেষ্টায় সম্পূর্ণ করিয়! 
দিত। এজন্য গীরপাহেব তাহাকে বড়ই ভাল বাসিতেন; 
এমন কি তাহার ধাঁটার খাঁওয়া পড়ার প্রত্যহ সংবাদ 
লইতেন। এক বসর বোগদাঁদ সহরে এমন ছুর্ভিক্ষ 
দেখা দিল যে, সেই দুরন্ত দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে পতিত 
হইয়া শত শত অনাহারী ভিক্ষুক দরিদ্র কাঁঙগাল গ্রাণত্যাগ 
করিতে লাঁখিল। আবুল আব্বাস বলিয়াছেন, আমি 

সেই ভুর্ভিক্ষেব হস্তে পড়িয়া ঝড়ই কট পাঁইতে লাগি- 
লাম, কখন কখন একসন্ধ্যা খাইয়াও গ্রণ বঁচাইতে 
ইইয়াছিল। আর কষ্ট সহ্য করিতে ন! পারিয়!। গীর- 
দরবারে যাইয়। হাঁজির হইলাম ; তিনি আমার মনেখগত 
ভাব বুঝিতে পারিয়া, একটী থলেতে করিয়৷ একমন গেনু 
আমাকে দান করিলেন। পরে আমাকে বলিয়াদিলেন 

আব্বাণ। তুমি এই থলের মুখ কখনই খুলিওনা, কেবল 
মাত্র একটা ছিদ্র বাঁখিও যখন যেমন যাহা আবশ্যক 
হইবে, তখন এ ছিদ্রে দিয়! গেছ বাহির করিয়! লইও, 

হা হইলে উহা কখনই কম হইবে না। আমি গীর" 
হেবের কথায় হ্বীকৃত হইয়। ত?নুযায়ী কার্ধ্য 

করিতে বাধ্য হইলাম এবং সেই দিন হইতে দয়াময়ের 
কৃপায় ও গীরের দাতব্য বস্তুর গুণে দুর্ভিক্ষ আঁর আমার 



আশ্চর্য কেরাগত 1 ০ 

নুহ করিতে পারিলনা। আঁমি থলের [ছদ্র [দয় ' 

গ্রহ বাঁছির করিয়া রুটা প্রস্তত করি, আবার সমঘে 

সময়ে বাঁজারে বিক্রয় করিয়! তাঁহার মূল্যে হাট বাজার 
ভরণ পোষণ সকলি করিয়া থাকি। কিন্ত কখনই তাহ! 
হুইতে একটু কম বলিয়াও বোধ হইল না, পীরের দাতব্য 
জিনিষের কি কেরামত পঁচিশ বৎসর অতীত হইয়া গেল 

প্রীয় একরূপেই কাল কাটিয়া যাঁইতে লাগিল। সেই 
বিশ্বপালক খোদাতায়াল!র ঘপথ করিয়। বলিতেছি পঁচিশ 

বৎসর মধ্যে এক মুষ্টি গেছ কম বলিয়াও বোধ হুইল না। 
পঁচিশ বৎসর পরে একদিন আমার পত্ী ভুল ক্রমে 
থলেটার মুখ খুলিয়৷ গেছ ঢালিয়া লইয়াছিল, সেইদিন 
হইতেই সকল গেছ ফুবাইয়া গেল। 

বড়পীরের নিকটে সয়তানের চাতুরি। 
মনাঁজেল আওলিয়৷ নাঁমক গ্রন্থে লিখিত আছে, 

শেখ আবুল কাসেম বোগদাদী হইতে বর্ণীত হইয়াছে 
যে, একদিন হজরত মহ্বুবে সৌবহানি আব্ধোল কাদের 
ঘ্বিলানী বড়গীর সাহেব রোষজান মাসে মনে মনে প্রতিজ্ঞা 

করিলেন, অগ্ঠকার উপবাদের সন্ধ্যার আহার স্বীয় 
আঁহাধ্য ব্যতীত কখনই এফ্তাঁর করিবনা। দেখিতে 

১ দেখিতে ভাঙ্গদেব সূরধ্য সমস্তদিনের পরে ্লাস্ত হইয়া, 



১৯২ হয়ত পড়গীরের জীধলী। 

(লোহিত বর্ণ ধারৎ করিয়া পাটে বমিগ্গেন। তখন হজরত 
ঘড়গীর মাহে মিজেৰ কুঠির মধ্যে প্রবেশ করিয়া নিশ্চিন্ত 
মনে বিয়া রহিলেন। এমন মময় দেখিতে পাইলেন 

শূন্য হইতে একটা লোক পড্জিতবেশে হস্তে ন্বর্ণ খালে 
করিয়া ম্ানাপ্রকারের মিম ও উত্তম উত্তম ওয়! ফল, 
রুমালে আচ্ছাদন করিয়া হস্তে লয়ে সন্মুখে আসিয়! 

রাখিয়াদিলেন। 'আঁগন্তক ব্যক্তি মেওয়া পূর্ণ ব্বর্ণথাল 
সম্মুখে রাখিয়া কহিল, হুজুর! এ স্বর্গীয় আর্য 
আপনাব (রোজা এফ্তাঁখ ) উপবাস ভোজন করিবাব 
জন্তা ত্বর্গ হইতে অ'নিয়”ছ। খোঁদাত'য়*ল। আপনার 
গ্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়াছেন, এখন আপনি ম্বচ্ছন্দে এফ্তার 
করুন। ব্বর্ণথাল দেখিয়া; হজরত বড়গীরের মনে একটু 
সন্দেহ হইবার কারণে, কষে ধ্যানে বসিয়া সয়ত্বানের 
চাতুরি বলিয়া আর বুঝিতে বাকি রহিল না। তখন 
তিনি তাঁহার দিকে লক্ষ্য করিয়া! কর্কশ স্ববে কহিলেন, 

ছুরহ্‌। সয়তান এব্লিপ! আমার সঙ্গেও চাঁতুরি 
আগার হজয়ত মহাঁগাদ মস্তফ। (সঃ) মের দরিয়তের 

আদেশানুষায়ী রৌপ্য ও স্বর্ণের থালে আহার কর! ও 
বর্ণ রৌপপ্যর অলঙ্কার পুরুষকে পরিধান করা অবৈধ 
হারাম।॥ গাঁপাত্সা! এতদূর আম্পর্দা আমার সঙ্গে ছল 
চাতুয়ি) মনে করেছ কি? একি আদি পুঝ্ষ আদম (আঃ) 



আশ্চর্য কেবামত। ১৯৩ 

কে পাইয়াছ যে, ছলে,কলে, কৌশলে খর্গচ্যুত করাইব? 
ছুরাত্বা দেই দিনের ছুর্দশার কথা কি মনেও নাঁই, যে 
দিন দৈবৃহস্তেব মার খাইতে খাইতে পলায়ন করিয়খছিলি। 

মহাপাগী শয়তাঁন দেখিল যে, আমাকে চিনিয়া। লইয়াছে, 
অর চাঁতুবী খাঁটিবেনা, অমনি চক্ষেব পলক মারিতে ন। 

মাঁরিতে অদৃশ্য হুইয়! গেল। এদিকে এফ্তাঁব করিবার 

সময় হইলে অকন্মাঃ স্বর্গীয় দত, ন্যায় আঁার্যয লইয়া 
বড় পীরের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হুইয়! কহিলেন, 

হে মহবুবে সোঁবহাঁনি আঁব্দোল কাঁদেব স্থিলানী! পেই 
বিশ্ব বরহ্মাণ্ডেব অধিশতি খোদ'তাঁয়ালা তোমাৰ প্রতিজ্ঞা- 
পূর্ণ করিয়াছেন, এখন উঠ স্বর্গীয় আহার করিয়৷ রোজ! 
এফ্তার কর। হজরত বড়গীর সাছেব আর সময় ন্ট 
না করিয়া এফ্তার করিলেন, স্বর্গীয় আঁহাধ্য আহার 
করিবার পরে একটা দৌঁয়া পড়িয়! তাহার ধন্যবাদ 

শোঁকর আদায় কবিতে লাগিলেন। 

বড়গীর সাহেব একদিনে সত্তর স্থানে 
রোজা এফ তার করেন। 

মক! মেফায়ে জনিদ নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, শেখ 

আঁব্দৌল কাদের শামি হইতে বণীত হইয়াছে যে, এক 
1 ২৫ ] 



১৯৪ হজরৎ বড়পীরের জীধনী। 
প 

সময় রমজীন শরিফের মাসে, এক একজনের অর্পাঁক্ষাতে 

বড়গীর সাহেবকে, একে একে সত্তর জন লোক নিমন্ত্রণ 

করিলেন। তিনি সকলেরি যন বাখিখাঁর জন্য নিমন্ত্রণ 
ও আহ্বান স্বীকার করিয়া এবং নিজের আশ্চর্য্য 

কেরামত গুণে এক মুহুর্তেই সকলের বাঁটাতে গিয়। রোজা 
এফ্তার অর্থাৎ উপধাঁস ভোজন করতঃ অকলের মনংতুষ্ট 
করিয়া, আবার নিজের বাঁড়ীতেও শিষ্যগণের সঙ্গে বঙিয়। 

রোজা এফতাঁর করিলেন। পরদিন €দ সকল লোঁক 

গরস্পর বলাঁকহা করিতে লাগিল যে, আজ হজরত 

বড়গীর সাহেব আমাৰ বাড়ী এফততাঁর করিয়াছেন। 
এইরূপ ক্রমাগত সত্তব জন বলাকা! করাতে, শীরের 
আশ্চর্য্য কেরামত প্রকাশ হইয়! পড়িল এবং শিষ্যগণ ব| 

অন্য অন্য লোক সকলেই বিশ্বা করিল। কিস্ত একটী 
ভূত্যের মনে এ কথ প্রত্যয় হইল ন।) অবিশ্বাদী ভৃত্য 
কহিল, আঁচ্ছ! ভাই! গীব সাহেবের শবীর হইল একটী। 
আর সে কেমন করিয়া সত্তর স্থানে এফ তাঁর করিয়া” 

ছিলেন। আমিও ত বাটার মধ্যে গীর সাহেবের সঙ্গে 
এফতাব করিয়াছি? তবে কেমন করিয়া তিনি সকলের 
গৃহে এফ তার করিয়াছিলেন অবিশ্বাণী সত্যের কথা 
গীসাঁহেব অবগত হইয়া, তাহাকে সঙ্গে লইয়া সন্ধ্যাকীলে 
একটা বৃক্ষমূলে বপিয়! তস্বী হস্তে জপ করিতে লাগিলেন। 



আশ্চধা কেরামত । ২৯৫ 

কতক্ষণ পরে ভূত্যকে কাছে ভাকিয়৷ জিজ্ঞাসা করিলেন, 

ওরে ভৃত্য! তোর মনে আমার সত্তর স্থানে এফ তার 
করাতে ষন্দেহ হইয়াছে নয়? তা তো হইতেই 
পারে? একবার উ্দে দৃষ্টি করিয়া! এই বৃক্ষটার শাখা 
প্রশাখার দিকে লক্ষ করিয়া দেখ দেখি। সেযেই শীত্র 
চক্ষু তুলিয়া উর্ধে দৃষ্টি করিল, অমনি দেখিতে পাইল যে, 
বড়গীর সাঁহেব বৃক্ষের শাখা, প্রশাখায়, গ্রত্যেক গাতায় 

পাতায়, পৃথক্‌ পৃথক্‌, এক একটি বড়গীর বসিয়া তস্বী 
জপ করিতেছেন এবং বৃঞ্ষের নিঙ্গে দৃষ্ঠি করিতে দেখিতে 
পাইল যে, স্বাভাবিক ভাঁবে যেমন বসিয়াছিল সেইন্ঈপ 
ব্দিয়। তস্বী জপন! করিতেছে । তখন চাঁকরটার মনের 

সনোহ দূরে গেল, পীরের চরণ তলে পড়িয়া ক্ষম। ভিন্ষ! 
করিয়া লইল। অধম লেখক বলেন, গ্রাঁয়ই অজ্ঞ মূর্খ- 
লোকের মনে আঁওলিয়ার কেরামত বিষয়ে অন্দেহ 

কবিয়া থাকে। 

বড়গীরের উপাপনাগুণে শুঙ্করক্ষে 
ফল ধরে। 

এখারুই মজ্লেদ নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, শেখ 
আলি মহৃতি বলিয়াছেন বে, একদিন হজরত আব্দৌল 

কাদের জ্বিপানী বড়গীর সাহেব কৌথায় গমন করিয়া" 



5৯৬ হজরৎ বড়পীঞ্জেব জীবনী | 
পপি পাপ শপ 

ছিলেন, পথিমধ্যে আদ্মিতে আসিতে উপাসনার সময় 
উপস্থিত দেখিয়া, আমার বাঁটাতে পদার্পৎ করিলেন। 
আমি উপাঁপন! কালিন হজব্তকে দেখিবামাত্র তাড়াতাড়ি 
করিয়া, ওজুর জল আনিয়া যৌগাঁইলাঁম? হুজুধ আঁমাঁর 
একটা শুফ খোবমা--বৃক্ষমূলে ওজু করিরা, অন্য একটা 
নিষ্ষলা খঙ্জুর বৃক্ষঙলে নাঁমাঁজ পড়িয়! সন্ধ্যা আঙ্রিক 
সমাপড করিলেন। সেইদিন হইতেই আমার খোঁরম। ও 

খর্ব বৃক্ষে সম্পূর্ণ ফল ফিতে লাগিল। এমন কি 
সেই ধ্ণ ছুইটী হইতে একদিনের তরেও খর ও 
খোরমা শেষ পাঁষ না, বাবমাঁসই বৃক্ষ ছুইটীতে ফল দিয়া, 

আমার উন্নতি করিতে লাণিল। আমিও গীরের পুণ্যহ্‌ 
ফল স্বচক্ষে দর্শন কথিয়! উহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলাম । 

হজরত বড়পীর সাহেবের তগস্থা। ও 
প্রতিজ্ঞা পূর্ণ। 

আবুল হোসেন কোঁতবদ্দিন আঁপন গ্রন্থে লিখিয়াছেন, 

এক সময়ে হজরত ধড়গীব সাহেব নির্জ্জীন স্থানে একটী 
পর্বত মধ্যে তপস্তাঁয় মনহিবেশ করিলেন) সে তপস্তা 

, ভয়ঙ্কর কঠিন। এককালে দীয়মান হইয়া পঞ্চদশ 
বসব সাধনা করিতে নিযুক্ত হন। কখন কঠিন ব্রত 
উদযাপন করিতে একদিন হইতে তিনদিন উপবাস থাঁকি- 



আশ্যধ্য কেরামত! চন 

তেন, কখন চল্লিশ দিবস পর্যযস্ত উপবাঁস থাকিয়া! সথপ্টিকর্ত 
জগদীশ্বরের আরাঁধন। অর্চনা করিতেন । তথাপি ক্ষুধার 

স্বালায় একটুও বিচপিত ভাব হইতেন না। তীহ।র সেই 
কঠোর ব্রত উদ্‌যাপন ও তপস্তা দেখিয়া বনের পশু 

পর্য্যন্ত অস্থির হইয়া পড়িত তিথি স্বয়ং বলিয়।ছেন, 

আমি এক সময়ে সেই পর্ধত মধ্যে তপস্যা করিতে 

করিতে, দাতাদয়াময় খোদাতীয়।লার নিকটে প্রতিজ্ঞা 

করিলাম যে, আমাকে কেহ মুখে তুলে আহার ন৷ 

করাইলে, আহার করিব না) এবং কেহ জপ পা পাদ 

করাইলে, জল পাঁন কন্ধিব না| এইরূপ কঠিন প্রতিজ্ঞা 
করিয়া, একমনে একধ্যানে ইশ্বরারাধনায় নিযুক্ত হইলীম। 

দেখিতে দেখিতে উনচল্লিশ দিন অতীত হইয়া গেল, 
তথাপি কেহই আসিয়া আমাকে পান আহার করাইল না। 
চল্লিশ দিবসের দিনে অফন্মাৎ একটা লোঁক আসিয়া, 
নানাগ্রকারের খাগান্্েধ্য আমার সম্মুখে ব্াখিয়। তৎক্ষণাৎ 

চলিয়। গেল। জম্মুথে আহার্ধ্য সামগ্রী দেখিয়া, জঠরানল 

স্বলিয়! উঠিল, ক্ষুধাও উত্তেজিত হইয়া খাও খাঁও বলিয়া 
তোযাঁমদ করিতে লাঁগিল। আঁবাঁর বলিল; আঁর কতদিন 

সহ্য করিয়া থাঁকিবে, অনাহারে মার! পড়িবে, তোমার 

কে এমন বন্ধু আছে যে, মুখে তুলে খাওয়াইয়া যাইবে? 
তখন আমি বলিলাম, রে ক্ষুধা! রে লোভ! ধৈর্ধ্যা" 



১৯৮ হজরত বঞ্তগীরের জীবনী। 

বলম্বন কর; আমার ভীষণ প্রতিজ্ঞার প্রতি দৃষ্টিপাত 
করিয়া দেখ! আমি তোমাদের উত্তেজনা কখনই 

ধিচলিত হইব না! । এমন সময় উদর হইতে উচ্চঃশ্বরে 

ক্রন্দন শব্দ শুনিতে পাইলাম, ক্ষুধা! কাতরম্ববে বলিয়। 
উঠিল, মলাম, মলাঁম, খাবার একদিকে লোভ বলিতেছে, 
খাই, খাই। কিন্তু আমি সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া অটল, 
অচল ভাবে বপিয়! বিভুপ্রেমে মননিবেশ করিলাম। 
আবু মইদ (রঃ) সেই পথ দিয়া কোথায় যাইতেছিলেন, 
তিনি রিপুগণের চীৎকার ধ্বনি শুনিয়, আমার নিকটে 

ছুটিয়। আফিয়। জিজ্ঞাস! করিল, হে গাঁধু গ্রবর! এমন 
অধৈর্য চীৎকার ফেন? আঁমি তাঁহাকে বলিলাম, এ 
আমার ক্ষুধা, লোভ, অধৈর্য রিপুগণের আত্মনাঁদ। কিন্ত 
আমি, আম।র প্রতিজ্ঞা পালন করিতে, অটল, অচল, স্থির, 

ধীর ও গম্ভীর ভাঁব ধারণ করিয়া, একমনে এবধ্যানে, 

খোদাগ্রেমে নিমগ্ন আছি। তখন তিনি বলিলেন, €হ 
আব্দৌল কাদের! তুমি আমার পঙ্গে চলিয়া আইগ, 
তোমাকে আহার করাইয়া দিব; এই বলিয়। তিনি 
তখনই চলিয়া গেলেন। আমি মে পময় মনে মনে 
ধারণ] করিলাম, খোদাতামালার আদেশ ব্যতীত এখান 

হইতে কখনই উঠিব না। এমন সময় খাজের আঁলায়ছে" 
চ্ছাল্লীম আয়! বলিলেন। যাঁও উঠ! খোঁদাতায়ালার . 



আশ্ধ্য কেবামত । মন 

আদেশ এইরূপ যে,তুমি শেখ আঁবু সৈয়দের বাটা ভাহার 
হস্তের অন্ন ভক্ষণ করিয়া প্রতিজ্ঞ! পুর্ণ করিবেন। তখনই 
আমি উঠিয়া তাহার দ্বারে উপস্থিত হইলাম, তিনি আমার 
জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন; আমাকে দেখিবামান্র 

বলিলেন, আমার আহ্বানে তোমার মনংতুষ্টি হয় নাই, 
এখন খাঁজের আলায়হে চ্ছাল্লাম পাঁঠাইতেই আসিয়াঁছ, 
এস! এই বলিয়। তিনি আমার মুখে তুলিয়া! আহার 
করাইয়াদিলেন। আঁমিও উদর পুরিয়া আহার করিলাম। 
প্রেতিনি একখানি পরিচ্ছদ লইয়া, নিজের হস্তে আমার 
আঙ্গে পরাইয়া দিয়া, আঁীর্ধবাদ পূর্বক বিদায় করিয়। 
দিলেন। 

হজরত বড়পীর সাহেব নদীর মধ্যে জল- 
জন্তগণকে গুগ্ততত্ত্ শিক্ষা দেন। 

একটা আরবী রেসালা হইতে উর্দূ, অনুবাদ করিয়া! 
মওলানা শাহ আহাম্মদ আপন গ্রন্থে লিখিয়াছেন, শেখ 

আহাম্মদ মগরবী বলিয়াছেন যে, একদিন কোতিবে আলিম 

গওসল আজম মহুবুবে সোবহানি শিষ্য সমভিব্যাহারে 
কোথায় যাইতেছিলেন) সম্মুখে একটা নদী দেখিয়! 
নির্ভয় অন্তরে সবল মূনে মুসা আলায়হেচ্ছাল্লাষের গ্াঁয় 

জলেব উপর দিয়! নদীর মধ্যস্থলে উপস্থিত হইলেন! 
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দে সময় জল-জন্ত হাঙ্গর, কুস্তির, শুক ও বৃহ বৃহৎ 

মহগ্শণ হজরত খড়গীরের চতুর্দিকে থিরিঘ়! কাতারে 

কাতারে ভাঙিয়৷ উঠিল। এদিকে শিষ্যগণ গুরুদেখকে 

জলের উপর, নদী মধ্যে চলিতে যাঁইতে দেখিয়া, তাহার! 
অম্নি পশ্চাৎপদ হুইল, জলেব উপর গমন করিতে 
কাহারই সাহস হইল না। তখন তাঁহার! নিরূপাঁয় হইয়া 
নদীর তীরে 'াড়াইয়া ভাবিতে লাগিল। পরে নদীর 
মধ্যস্থলে সকলে লক্ষ্য কবিয়! দেখিল যে, তিনি সমুদ্দের 
জলের উপবে অটল অচলভাঁবে বসিয়। আছেন, আর 

তাঁহার চতুষ্পার্শে জলজন্তগ্রণ বেন করিয়া ইলা 
ইলাল্ল। শব্দ করিতেছে। আপনি জলজস্তগণকে, গুগুতত্্ 

মাঁরফৎ্ বিদ্যা মহাতেজঃপুগ্জ শদীরে শিক্ষা দিতেছেন। 

হজরতের মারফৎ বিদ্যা শিক্ষার গুণে সাগরের প্রত্যেক 

মেৌঁজ! (তরঙ্গ) হইতে যেন ইলাল্ল। শব্দে তোলপাঁড় কিয়! 
ভুলিতেছে। শিষ্যগণ গুরুদেবের এ মোহিনী শি 
দর্শন কিয়া, পে সময় আহার সে মহামুত্তি দর্শন করা 
আবিধেয় মনে করিয়া! একটু প্রচ্ছন্ন ভাবে খন্তর[লে 
লুক্কাইত হইয়! বহিল। এদিকে বড়গীর সাহেব ধীজমন্ 
( মারফত) জলজন্তরগণকে শিক্ষা দিতে দিতে উপসনার 
মময় দেখিয়া, চঞ্চল! ভাব ধারণ করিন্দেন, তখন সমস্ত 

বদনমগ্ল নীলবর্ণ হুইয়াগেল। এমন সময় একজন 
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সব্জ| রঙ্গের স্বর্গীয় দূত আিয়! জলের উপর বিছানা 
রিছাইয়! দিলেন, ছুজুর এমামতি আঁচাঁধ্র্যের কাঁধ্য সমাধা 
করিতে দগ্তায়গান হইলেন, দলে দলে স্বর্ীয় দুতগণ 
আসিয়া পণ্চাৎ্ভাঁগে সাঁরি সারি দঁড়াইয়। গেল। পরে 
হজরত বড়গীর সাহেব এমামতি করিবার পূর্বের শিষ্যগ্রণের 
দিকে মুখ ফিরাঁইয়া তীহাদিগকে উচ্চৈঃস্বরে ডাক দিয়া 
বলিলেন, হে শিষ্যগ্ণ তোঁমর! শীল্ত শীত্র সাহসে নির্ভর 
করিয়া! জলের উপর নিঃসন্দেহে চলিয়া আঁইস এবং স্বগীয় 
ছুতের সঙ্গে যৌগর্ণন করিয়া জামাতে নাঁষাঁজ পড়িয়] 
লও। ইহা! শুনিয়! শিষ্যগণ নিঃসন্দেহে শমুদ্র উপরে গমন 
ক্রিয়া, জামাঁতে যোগদান করিলেন। হজরত বড়গীর 

সাহেব যখন এমাঁম হইয়া, উচেঃম্বরে আল্লাহ্‌ আকৃথাঁর 
বলিলেন, ফেরস্তাগণ ও শব করিয়। ( আল্লাহু আকৃথার ) 

' ঈশ্বর মহান বলিলেন, এমন সময় একজন জ্যেতির্শীন মহা" 
পুরুষ আসিয়া দক্ষিণভাগে জামাতে যোগদান করিলেন(১)। 
যখন সেই মহাঁপুরুষ আসিয়া উপস্থিত হইলেন 
তখন তাঁহার জ্যেতিতে আঁকা, পৃথিবী ও অযুদ্র পরয্যত্ত 
আলোকিত হইয়া গেল। দে সময় বড়গীর সাহ্বে 
আল্লাহ আক্বার ধ্বনি এমন শব্দে বলিয়াছিলেন যে, 
সমস্ত আঁকাশ ও পৃথিবীতে শব্দটী পৌছিয়াছিল। পরে 
0) দেই জ্রোতিত্ধান মহাপুবথ হজরত মহান সেঃ) 

[২৬] 
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উপাঘনা শেখ করিয়া, হস্ত উঠাইয়। এই পোঁয়। প্রার্থন। 
করিলেন। স্বর্থীয় দুতগণ পণ্চাৎ থাকিয়া! হাঁত তুলিয়া, 
আমিন আঁমিন বলিতে লাগিলেন। 

বড়পীর সাহেবের আরবী প্রার্থনা । 
আল্লাহোম্মা ইন্নি আঁসুলোঁকা বেহান্ধে 

জাঁদ্দি মোহীম্মাদেন হাবিবেকা ও খায়রোন 

খেন খালকেক। ইন্গাহে৷ লাঁতাক্বিজ রুহে মুরিদ 
ও| মুরিদাতোল আওলিইয়াল্লা ইলা! আগা তওবতে। 

অর্থ। 
ছে দাতা দয়াময় খোদাতায়াল! আমি তোমার নিকটে 

সত্যের সঙ্গে প্রার্থনা করিতেছি । মহাম্মদর সলল্লাছে 
আলায়হেচ্ছালাম তোমার বন্ধুর সাহায্যে যে সমুদয় 

পৃথিবীর লোকের গ্রাণ তৌমার অধীনে আছে, আমার 
সমুদয় শিষ্য এবং শিষ্যের শিখ্যগণকে আর আমার বংশ- 
ধরগণ ও তীহাদের শিষ্যগণকে ক্ষমা করিয়। দাও) 
আমিন অর্থাৎ করুলকর। মনাজাত সম্পূর্ণ হইবাঁর পরেই 
দৈবধাপী হইল। তৌমার প্রর্থন গ্রহণ করিলাঁম, যখন 
তভোঁমাকে বন্ধু বলিয়। গ্রহণ করিয়াছি। 

০০০০০ 
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বড়পীর সাহেবের ধ্যানযোগে 
খোদ। দর্শন। 

শেখ আহাম্মদ ফাঁরুকি পেরহেন্দী নকসাঁবন্দী (রঃ) 
বর্ণনা করিয়াছেন যে, একবার হজরত বড়গীর সাহেব 
ধ্যানযোঁগে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর খোঁদাতায়ালার সঙ্গে 

সাক্ষাৎ করিলেন, তখন আদেশ হইল, হে প্রিয়বন্ধ 
আঁব্দোল কাদের | তুমি কি চাও? তখন তিনি বলিলেন, 
হে কৃপাময় করুণাসিন্ধু! আপনি অনুগ্রহ করিয়া! এ 

দাসকে সকল বিষয়ই দান করিয়াছেন, হজরত মহাম্মদ 
(সঃ) মের যে নবুওত মাধুরধ্যগুণ, আলি করমুল্যা 
অজ বেলায়েত গুগুবিগ্ভা, হাঁসিন সহিদে কাবধাঁলার 
সাঁহাদতে কবরি মৃত্যুর সহিষুও ধৈর্্যগুণ, এবং আপনার 
কাদরিয়েত মোঁহিএশি শক্তি বনুদর্শিয ক্ষমতা উন 
সকলই আঁমাঁকে দান করিয়াছেন। তবে আঁর কি যাঁচ্ঞ!! 
করিব? তখন আদেশ হইল, আঁর তোমাকে তিনটা 
গুণ দান করিলাম। প্রথম সাঁধুত্ব, দ্বিতীয় দাঁতথ্য, তৃতীয় 
আঁশত্ত। হজরত ধড়গীর সাহেব এই সফল ওণে পুর্ণ 
ছিলেন বলিয়া সকল লোকের মন গ্রাঁণ হজয়ত গীর 
সাহেবের দিকে পড়িয়। থাকিত, যেমন আ1মলাতাঁল কাঁজীয়ে 

, নামক গ্রম্ছে, শেখ আহম্মদ বোগদাদী লিখিয়াঁছেন। 
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সকলের অন্তঃকরণ বড়ণীর লাহেবের দিকে। 
শেখ ওমর বোঁজাঁজ বলিয়াছেন, এক সময় জোম্মার 

দিনে হজরত ধড়গীর পাঁছেব আঁমাকে সঙ্গে লইয়। জামে 
ঈস্জিদে জুষ্মা! পড়িতে গৌছিলেন। আমরা মস্জিদে 
যাইয়। দেখিলাম থে) লোকে লোকালয় লক্ষ লক্ষ লোক 

জুম্মার উপসন। করিবার জগ্য উপস্থিত। কিত্য আমরা 
যখন উপস্থিত হইলাম, কি আশ্চর্য একটী লোকও 

ধড়গীর় সাহেবের দিকে ফিবে তাঁকাইল না, সালাম করিবার 
যাহা গ্রথা তাহাও করিল না, সম্মান সুচ্ক করমর্দন করিতে 
হয়, তাঁহাঁও ঝরিল না । তখন আমি খনে গনে ভাবিতে 

লাঁগিলাম, অন্য অন্য দিন বড়গীর সাহেবের লোকে কতই 

গন্মান করিয়া থাকে, কিন্তু আজ কেন, কেহই হজরত 

বড়পীরের গ্রতি দৃষ্টিপাতও কয়ে নাই, ইছাঁব কারণ কি? 
আমি যখন এইরূপ মনে মমে ঘলিতেছিলাঁম, তখন 
তিনি একবাঁর মাত্র আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, অন্য 
সকল লোকের দিকে চাহিয়া! দেখিলেন। তখন সমুদয় 

লোঁক গীর সাহেবকে সালামের উপর আলাম করিতে 
লাগিল এবং মৌসাঞচা করিবার জদ্য চতুর্দিক হইতে 
লোকের ঠেলাঁঠেলি, ছুড়াহুড়ি, মস্ত একট। ভিড় পড়িয়া 
গেল) এমন কি মস্জেদে আমাদের এরবেশ করা ছুষ্ষর 
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হইয়া পড়িল। পরে নামীজ পড়িয়া, বক্ত.ত! করিয়া ' 
সকল লোক দিগকে গুনাইয়া দিলেন। তৎপরে আমার 

দিকে লক্ষ্য রুরিয়া বলিলেন, হে ওমর ! তৌমার ইচ্ছাঁত 
পূর্ণ হইয়াছে । তাঁহীত তুমি জান নাই যে, জগতের 
সমুদয় লোকের অস্তঃকরণ আল্লাহু ভাঁয়াল! আমার অধীনে 
রাখিয়া দিয়াছেন । ইচ্ছা হয় ত আমি সকল জগত্বাসীক্ন 

মনগ্রাণ আমার দিকে আকর্ষণ করি। নহে তাহাদের 

অন্তঃকরণ অন্যদিকে ফ্রিরাইয়া রাথি। আমি বড়পীর 
ফাঁহেধের এ আশ্চর্য্য মহিমা অবগত হইয়া, কৃতীঞ্জুলি- 
গু্র্বক কোটী কোটী প্রণিপাঁত করিয়। ফিরিয়া আইলাম। 

হজরত বড়পীর সাহেবের হাবলি মজহাব 
ত্যাগ করিবার ইচ্ছা । ৫৭ 

খাঁগারকাল 'আথিয়ার নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, 
আবু মহান্মদ সৈয়দ আব্দোল জব্বার বলিয়াছেন, হজরত 
বড়গীর সাঁছেব হাঁবলি মজহাঁধে ছিলেন, কিজ্ত একদিন 
মনে মনে ইচ্ছা করিলেন, হীঁবলি মজহাঁব ত্যাগ করিয়া 
হাঁনৃফি মজহাব গ্রহণ করিব। তিনি এইরূপ কেবল মনে 
মনে ধারণ করিলেন সৃত্য কিন্ত তখন ও পথ ত্যাগ করেন 
নাই। সন্ব্যাকালে মোরাকেবাঁয় ধ্যানযোগে দেখিতে- 
ছেন কি, হজরত মহাল্গদ সম্ভফা (সঃ) কে এমাধ 



২০৬ হজরৎ বড়গীবেধ জীবনী । 

আহাম্মদ হীবল সাহেব, তাহার হস্তের একগাছি রজ্জু 
ধরিয়! বলিতেছেন, হে তখপাঁের কাঁশারি রন্থুলে ধরিম 
(সঃ) আপনার বংশধর রত্বকুল চুড়ামথি আঁব্দোল 
কাদের জ্বিলানী | আমার মজহাব ত্যাগ করিবার ইচ্ছ। 

করিয়াছেন, আপনি একটু বলিয়! কহিয়া, আমার মজহাব 
ত্যাগ করিতে উহাকে নিষেধ করুন। কেননা উহার 
দ্বারায় আঁমি পরকালে সকল এমাঁমের নিকট গৌরব 
করিতে পান্ধিব। এমাঁম সাহেবের বিনয় বচনে, হজরত 

মহাম্মদ মন্তফ1( সঃ) সম্তউ হইয়া, বড়গীব সাহেবকে 
লক্ষ্য করিয়! বলিলেন, হে বংশধর গুণমণি মহবুবে 

সোঁবহানি! একজন মহাদর্শি লোকের অর্যান্য করিয়া 
ইহার মজহাধ ত্যাগ করা তোঁগাঁর পক্ষে উচিত নয়, তুমি 
এমাঁম আঁহীম্মদ সাহেবের হীঁধলি মজহাবে যেমন আছ 
অমনি থাকিয়া যাও। তখন হজরত বড়গীর ,সাহেৰ 

এমাম সাহেবকে বলিলেন, হে পুজ্যপদ্ পুরুষ! আঁমি 

যতদিন জগতে জীধিত থাঁকিব, কখনই আঁপনার মজহীব 
ত্যাগ করিয়। অন্থ মজহাধ গ্রহণ করিব না এবং আন্তরের 

মধ্যেও স্থান ছিব নাই ইন্শাল্লা! আপনার মঞজহাঁবেই 
আঁমাঁকে চিরকাল দেখিতে গাইবেন | বড়গীর সাহেবের 
এরূপ সংকল্প দেখিয়া, হজরত মহাম্মদ (সঃ) এমাম 

সাহ্বেকে সঙ্গে লইয়। ছন্তধ্যান হইয়া গেলেন। এই 
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ঘটনার কিছুদিন পরেই হজরত বড়গীর সাহেব পধি্রে 

মন্কাধাঁমে হগ্ত্রতে আগমন করিলেন। হুম্বত্রতে যাইয়া 

উপাসনা করিতে কাঁবাগৃহে প্রবেশ করিযা দেখিলেন যে, 
কাবার চারিদিকে চাঁব মজহাঁবের চার জন এমাঁষেব 

মছাল্লা বিহীন! আছে। অন্য অন্য সকল এমামের দিকে 

শত শত লোক দণ্ডায়মান, তবে আু হাঁনিফার এমাঁমের 

দিকে কোটা কোটী লোক সমবেশ আছে, ফিস্তু হাঁবলি 

এমামের দিকে ছু দশজন মাত্র লোক বর্তমান। বড়গীর 

সাহেব ঘখন ইবলি দলভুক্ত, কাজেই তিনি সেই দিকে 
এমামতি করিবার জন্য অগ্সর হইলেন। তখন চারি 
মজহাবের লক্ষ লক্ষ লোক আসিয়া ধড়গীর সাহেবের 

পশ্চাতে দীড়াইয়। নামাজ পড়িয়া লইলেন। কেবল 
সেই দিনেই হাবলির দিক লোকে পূর্ণ হইয়াছিল। 

বড়পীর সাহেবের হীবলি এমামের 
জিয়ারত। 

উক্ত খাঁওরাকাঁল আখিয়ার নামক গ্রন্থে, সৈয়দ 
আব্দোল জব্বার ও আবু মহান্মদ রহমাতুল্যা আলায়হে 

দ্বয় বর্ণন। করিয়াছেন যে, আমরা সাঁহাজাদা.আলির মুখে 
শ্রবণ করিয়াছি । তিনি বলিলেন, একবার মহাতান 
গীর্‌ গুণধর মহবুবে সোবহানি হজরত এমাঁম আহাম্মদ 



২৮ হজরৎ বড়গীরের জীবনী | 

বেন ইবন পাঁছেবের জিয়ারত করিবার মানসে তাহার 

সমাধি স্থানে উপস্থিত হন। প্রথম তীহার স্মাধি পার্থে 

দাঁড়াইয়া বলিলেন, “আচ্ছালামো আলীয়কুম ইয়া 
এমমো৮ তখনই কবর বিদীর্গ হইয়। এমাম আহীদাদ 

ইীবল দাহেব কবর হইতে ঘহির্গত হইয়া, সালামের 
জওয়ার দিবার পরে তাছাব হাত ধৰিয়। মৌসাঁফ! করিলেন, 

তগপরে একটী পরিচ্ছদ লইয়া স্বয়ং তীহার অঙ্গে পরাইয় 
দ্রিলেন। পরিচ্ছদটী অঙ্গে পরাইয়া, আশীর্বাদ করিতে 
করিতে বলিলেন, উজ্জলকর দিন মহাঁম্মদী এবং শিক্ষা্দাও 

জগতের লোকে এলমে শরিয়ত, এলমে হকিকত, এলমে 
তরিকত ও এলমে মারফত। এই বলিয়া করর মধ্যে 
গ্রধেশ করিলেন এবং বড়গীর সাঁহের জেয়ারত ভক্তি" 
দর্শন করিয়া তথ! হইতে ফিরিয়া আদিলেন। 

বড়পীর সাহেব আৰু হানিফার সহিত 
সাক্ষাৎ করেন। 

তহ্ফাঁতল আ'সপ্পার নামক গ্রচ্ছে লিখিত আছে, শেখ 

বাকায়ে কদম সেরহো হইতে বর্ণিত আঁছে যে, হজরত 
রড়গীর সাহের স্বয়ং বলিয়াছেন, অকল্মাৎ্থ মনে মনে 
এক সময় চিন্তা কবিতেছিলেন, এমন কোঁন আদৃষ্থতাধে 
শৃন্যে জমণক্ষারী মৃত মহাপুরুষের জেয়ারত করিতে পাই, 
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তাহা হইলে আমার মনবাঁসনা পূর্ণ হয়। ইহা বলিতে 
বলিতেই আঁগাঁকে দিদ্রায় অচেতন করিয়া! ফেলিলি। 

সে সময় আমি পথে দেখিতে পাইলাম, এমাম আহাম্মদ 

ইবল সাঁহেবের সমাধিস্থলে একজন জ্যোতির্ময় মহা 

সাধু পুরুষ শয়ন করিয়া আছেন আঁর একবার একবার 

তাহা হইতে শব্দ হইতেছে, দর্শন কর, দর্শন কর, এ 
আঁমি। ধাহীর সাক্ষাৎ লাভ করিবার জন্তা, তুমি আকাজ্জা 

করিয়া? এমন সময় নিদ্রো ভঙ্গ হইল। তাঁহার পর- 

দিনে এমীম হাবলির সগাধিস্থলে যাঁইয়! দেখিলাম যে, 

একজন জ্যোতির্ঘায় মহাপুরুষ সমাধিপার্থে শয়ন করিয়। 

আঁছেন। আমার পদ শব্দ পাইবামাত্র তিনি উঠিয়া 
অদৃশ্য হইয়া উড়িয়া চলিলেন, একটী নদীর তীরে আসিয়া 
আর একজন মহাপুরুষের সহিত সাক্ষাৎ করিল। তীহাঁর 

সঙ্গে সঙ্গেই আমিও উড়িয়া গেলাম এবং উচৈঃস্বরে 

খোদাতায়ালার সপথ দিয়া কহিলাঁম, সত্য করিয়! বনদুন 

আঁপণি কে? তখন তিনি বলিলৈণ, “হাঁনিফাঁণ 

মোপলেমান” অর্থাৎ মুসলমানের ত্য পথ প্রদর্শক, 
এই বঙিয়৷ তিনি অদৃশ্য হইয়া গেলেন। পরে এক 
পময়ে হজবত মহম্মদ (সঃ) কে অদৃশ্য পুরুষের কথা 

জিজ্ঞাঁদা করায় তিনি বলিলেন। ধমুদয়, জগতে 
মধ্যে এ একজন আঁবু হানিফা মরদাঁনে স্ৃত অদৃশ্য 

[২৭] 



হ১০ হজরত, বড়পীরের জীবনী | 

পুরুষ। ধাঁহীর মজহাব সত্যপথ সমস্ত পৃথিবী 
ব্যাপিয় আছে । 

বক্ষ হইতে আলোক প্রদান। 

সেফাঁতন আওলিয়া! নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, 

শেখ আবৃৰোল্যা আহাম্মদ বেন খাজের চিশ্তি মুছাঁলি 

বলিয়াছেন, একদিন তিমিরাচ্ছম্ন ঘোঁব অন্ধকার অমাবস্যার 

নিশিথ সময, হজরত বড়পীর সাহেব আমাকে সঙ্গে লইয়। 
এমাম আহাম্মদ ইাঁবল সাঁহেবের মমাধি জেয়ারত করিবার 
মানসে গুহ হইতে বহির্গত হইলেন। পথে আসিয়া 
দেখি চতুদ্দিক অন্ধকার, কিছুমাত্র দৃষ্টিগোচর হয় না, 
গথে কোথ! কি আছে তাঁহাও দেখিতে পাওয়া যায় না, 

কোথায় মে পা গড়ে তাহারও, ঠিক নাই, সে সময় বাত 
. সহি হাই কবিতেছে, একে চতুর্দিকে, পথের চারিধারে 
নানাগকারের বৃক্ষ আছে, কোথায় পড়িয়া যাইব কি না 

, তাঁহাবও ভাবনা | এ অবস্থায় অদ্ধকাঁরে পথ চল! 
কঠিন ভাবিয়া, বড়গীর সাহেবকে কহিলাঁম, ভুজুর। 
আজকে জিয়ারত করিতে যাওয়া কঠিন বলিয়া বোধ 
হুইতেছে। ভয়ানক অদ্ধকার, কাছের বস্ত যে তাঁহাও 
দেখা যাঁয় না, তাঁহাঁতে কেমন করিয়া যাওয়া যায়। 
তবে আলোক হস্তে থাকিলে, নিঃসন্দেহে চলিয়া যাঁইতাম। 



আশ্ধ্য কেরামত। ২১১ 
টিিিিজটি তি বিডি জজি চা 
আমার যুখের বাক্য শেষ হইতে না হইতেই, অমনি 

তান বৃক্ষদিগকে লক্ষ করিয়া বলিলেন, হে বৃক্ষ কল! 

তোমরা আলোক দাঁন করিয়া, আমার পথ চলার কষ্ট 

নিবারণ কর। গীরবাঁক্যের কি অনির্ধবচরীয় শক্তি, কক্ষের 

দিকে লক্ষ্য করিয়া বল! মান্রেই প্রদীপের আলোর হায় 

সকল বৃক্ষ হইতে শত শত আলোক বাহির হইল। 
আমরা ক্রমাগত যতই অগ্রদর হইতে লাগিলাঁম, ততই 
অগ্রের বৃক্ষ হইতে আলোক পাইস্ক] পমাধিস্থলে উপস্থিত 
হইলাঁম। পরে সমাধি জেয়ারত করিয়া, ফিরিয়] 

আিবার সময় এরূপ পরস্পর সৃক্ষের আলোক পাইয়া 
বিনা কষ্টে গৃহে ফিরিয়। অ[গিলাম। 

মদিনায় রস্থলের সমাধি জেয়ারত। 
নেকাঁতাল আঁপরার গ্রস্থে লিখিত আছে, শেখ 

মহাম্মদ ওসমান বোগদাঁদি রহ্মাতুল্যা আলায়হে হইতে 
বর্ণিত হইয়াছে, একবৎপর হস্ত্বের সমযে, হজরত মহবুবে 
সেবিহানি আব্দোল কাঁদের স্তিলাি বড়গীর সাহেব 
হজ্বব্রত সম্পূর্ণ করিবার মানসে; পবিত্র মক্কীধামে গমম 
করেন। তিনি হত্বব্রত পূর্ণ করিয়া! মদিনা শরিফে 
আগমন করিলেন। হজরত মহাম্মদ মোস্তফা (স্ঃ) 

, এর অমাধিস্থলে প্রবেশ করিয়া এক মনে এক ধ্যানে ভক্তি 



২১২ হঝরৎ বডপীরের জীবনী । 

ভাঁবে জেয়ারত করিতে আরম্ত করিলেন । অনাহীরে 

অনিদ্রোয় তন্ময়চিত্তে ভূক্ভিভাঁবে এককাঁলিন চল্লিশ দিবস 

পর্যন্ত জিয়ারত ভক্তি দর্শন কৰিলেন। তথাপি সেখান 
হইতে বাহির হইল না যখন। তখন গার হজরত মহাম্ম্ 
মোস্তফ] (দঃ) স্থির থাকিতে না পারিয়। কবর হইতে 
বহিগত হইয়া, বড়গীর ঘাঁহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, 
এবং তাহার হস্ত চুম্ঘন পূর্ধবক কহিলেন, যাঁও ধস 
আব্দোল কাদের! গৃহে ফিরিয়া যাও, দয়াময় খোদা" 

তাঁয়ালা তোমাৰ মোবা! পুর্ণ করেন, এই বলিয়া, 

কবব মধ্যে অদৃশ্য হইয়া! গেলেন। বড়গীর সাঁহ্বেও 
সেখান হইতে বোগদাদ শরিফ ফিরিয়া আইলেন। 

বড়গীর সাহেব নরকে পাপীর শাস্তি দর্শন 
করেন তাহার বিবরণ । 

আম্মায়ে শায়েখ কদমাললাসেরহো। হইতে বর্ণিত 
আছে, একদিন হজরত মহবুবে মোবহাঁনি, বড়গীর সাহেব 
( মোরাকেবায়) ধ্যানঘোণে নরকে পাগীগণের ভীষণ 
শাস্তি দেখিতে পাইলেন। যমদুতগণ যমদগু লইয়া 
পাগীদের নরক মধ্যে কঠিন কঠিন শাস্তি করিতেছে। 
পাগগ্ণ লৌহমুদধরের প্রহার খাইয়া, মলাম, মলা 

. বলিযা যাতণায় সস্থিব হইয়া ভবানক চীৎকার করিতেছে, 



আশ্চর্য কেরামত। ২১৩, 

কেহ বা দয়াময়ের দয়া হইতে বঞ্চিত্ব হইয়া যন্ত্রণা, 
শাস্তি, ভোগ করিয়া অগ্নিদাহনে দর্ঈীভূত ৎইতেছে; 
কাহার অঙ্গে গনি পরিচ্ছদ পরা, তাহা ধূধু করিয়। ভুলিয়া 
উঠিতেছে, কেহুবা অগ্নি শখ্যায় শয়ন করিয়া॥ জল জল 
বলিয়া আর্তনাদ করিতেছে, কাহার বা যমদুতগণ জিঙ্বা 
কর্তন করিতেছে এবং কাহার ব! শ্ড়াদি দিয়া চক্ষের 

তাঁরা বাহির করিয়া লইতেছে ) কেহ বা ক্ষুধার স্বালায় 
অস্থির হইয়া রক্ত, পুণজ, মল, মূত্র, গরম জল, পান 
করিতেছে) কাঁহাকে ব। বিছা, সর্প দংশন করিয়| বিষের, 

জ্বালায় অস্থির করিয়া তুলিয়াছে; কাহারও উদর, স্বালার 

মত উচ্চ হইয়াছে, তাহা হইতে শরিস্থপ, সাঁগ ও বিচ্ছু 
নির্গত হইয়া, তাহাকেই দংখন করিতেছে, কেহবা! আগ্লিমুয় 
নরকানলে পড়িয়া ধুধু করিয়া জ্বলিতেছে ; কাঁহাঁ্ক 
ঘা হেট মুডে রাখিয়া যমদূতগণ লৌহ্দণডে প্রহার করিয়া! 
তাহাদের অস্থি, পাঞ্জর, চূর্ণ বিচুর্ণ করিয়া দিতেছে, মেই 
সকল পাগীদের চীৎকার শবে, পর্বত পধ্যস্ত কীণিয়া 

উঠিতেছে। 
দয়ার সাগর গীরগুণধর পাপীথখের নরক যত্ত্রণা দর্শন 

করিয়া, রোধ নয়নে যমরাক্জ নরকের কর্তীকে ডকিয়! 
কহিলেন, হে নরকের মালেক! আমার কোন শিষ্য কি 

শিষ্যের শিষ্য, তোমার কাছে পড়িয়, নরক যন্ত্রণা ভোগ 



২১ হজয়ৎ বড় দীবেধ জীবনী । 

করিতেছে । বড়গীরের ককশ বচনে, আস্ত লোচনে, 

তীত্র দৃষ্টিতে নরকের বর্তী হাঁত জোড় করিয়। কহিজেন, 
হুজুর! আপনার কোঁন শিষ্য আমার অধীনে নাই, এবং 
আমি এমন কোন ক্ষমতা রাঁখিনা যে, আপনার শিষ্যের 

কঠিন শান্তি প্রদান করি। তখন তিনি মাঁলেককে 

কহিলেন, সপথ সেই জগত কর্তা! বিশ্বপাঁলকের, ধাঁহার 

আদেশে পাগীর দণ্ড, পুণ্যবানের ব্বম্থখ ভোগ। ীহারই 
নাম লইয়া ঘপথ করিয়া বলিতেছি, যদি আমার কোন 

শিষ্য পর্বত পরিমাণ পাঁপ করিয়া, নরকে পড়িয়। থাফিত, 
নিশ্চয় তাঁহাকে নরক হইতে উদ্ধার করিয়া, শ্বর্গে লইয়! 
যাঁইতাম। যে দয়াময় খোদাতায়ালা আমাকে পাগী- 

দিগকে উদ্ধীর করিবার জন্য সনন্দ দস্তখত লিখিয়। 
দিয়াছেন, তীঁহারই প্রতিজ্ঞ! করিয়। বলিতেছি। পরকালে 
কেয়ামতের দিবস আমার শিধ্য ও শিধ্যের শিষ্য এবং 
আমার ভঞ্জদিগকে যতক্ষণ না সঙ্গে লইয়া, স্বর্গে গমন 
করি, ততক্ষণ পর্য্যস্ত স্বর্গের ঘারে পা রাখিব না । হে 
পাঠকগণ ! দেখু, হজরত বড়গীর সাহেবের কতদুর 
ক্ষমতা ছিল ।* পরকাঁলেত তাহার শিষ্যের প্রতি নরকাগ্ন 
স্পর্শ করিতে পারিবে না, এবং পৃথিবীতেও তীহার 
ভক্তের গ্রতি-শ্বাশান অগ্নিতে দগ্ধ করিতে পাঁরে নাই। 

পপ 
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একগরীর ভক্ত হিন্দু শ্বাশান ভূমিতে অগ্সিতে 

দাহন হয়না তাহার বিবরণ। 
মনজর আওলিয়া নামক গ্রন্থে লিখিত আঁছে, 

ছাঁমছামল কেরামত হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, বোরহান 
পুরথামের হিন্দু পল্লিতে একজন ধনাঢ্য হিন্দু বান 
করিতেন। তিনি কোন সময় কাহার মুখে বড়গীগের 

প্রশংসা শুনিয়া, দিনে দিনে বড়পীর সাহেবের প্রতি 
তাহার এত বিশ্বীম ও ভক্তি জন্মাইতে লাগিল যে, কেই 
তাঁহার নিকট বড়গীর সাহেবের নাম করিলে, তাহীকে 
ধন, রত্ন, টাঁকা কড়ি দিয়া সন্তোষ করিয়া বিদায় করিয়া 
দিতেন। কেহ বড়পীরের নাঁম করিয়! কিছু তীহার কাছে 
প্রার্থনা! করিলে, তিনি তখনই তাহাকে অর্থ দিয়া, তাহার 
মনোআশা পুর্ণ করিয়! দিতেন। কেহ বড়গীর সাহেবকে 
আনিয়া সভা সমিতির ইচ্ছ! করিলে, তাহাকে সভা খরচের 
জন্য কিছু কিছু দাঁন করিতেন। ক্রেমে এস্লাম ধর্থের 
প্রতি এমন বিশ্বাসী হইয়৷ উঠিল যে, মুঘলমান ন। হইয়া 
আর থাঁকিতে পারিল না। অনেক পুত্র, পৌত্র, জ্ঞাতি, 
কুটুন্ব, আত্বীয় খন থাকার কারণে, প্রকাশ্থে এগ্লাম 
ধর্ম গ্রহণ করিতে না পারিয়া, গোপনে একজন বড়গীর 
সাঁহেবের শিষ্যের নিকটে মুসলমান হইয়া, দেব দেবীর 
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গ্রতিম! মূর্তি পুক্তা সকলই ত্যাঁগ করিলেন । কেবুল মান 
প্রকাশ্যে মুমলমানদের সহিত আহার ব্যবহার উঠাবসা, 
সমাঁজ ভয়ে ফরিতে পাঁরিলেন না। কিন্তু দীন ছুঃখি 

সুদলমান দিগকে সমাদবের ঘহিত আহার করাইয়! ও 

উীহাদিগকে দান খয়রাঁত করিতেন। যখন সেই গীর- 
ভক্ত ছন্মবেশী মুনলমাঁন পরলোক গমন করিলেন তীহার 

আত্মীয় স্বজন, ভাই বন্ধু মিলিয়। স্থৃত শবদেহ দাহ করিবার 

জদ্য হিন্দু গ্রথানুযাঁয়ী শাশান ভূমে লইয়া গেল। মহা" 
ঘমারোহে ধুম ধাঁমের সহিত নিম ও চন্দন কাষ্ঠে চিতা 
সাঁজানে। হছইল। তাহাতে দ্বত ঢাঁলিয়া অগ্নি ভ্বাঁলাইয়া 
দিল, দেখিতে দেখিতে প্রস্বলিত হুতাঁশনে সমুদয় চিত 

সঙ্জিত কাণ্ঠ পড়িয়া, ছাই ভন্ম হইয়া গেল কিন্ত 
সবদেছের একটু পশম পর্য্যস্ত দগ্ধ হইল না, তাহা দেখিয়া, 
ভাই, বন্ধু সকল হিনদুগণই আঁশ্চরধ্য হইয়। চিন্তা 
করিতে লাগিল; যে লোঁক বড়গীরের প্রধান ভক্ত 

প্রকৃত মুনলমান, অগ্নিতে তাহার কি করিধে? ভাঁলবাশার 
ভালধাঁসাকে করুণাময় খোদ।তায়ালা কেমন করিয়া 
তাহাকে অগ্নিতে .দাঁহুন করিবেন। যে হেতু পৃথিবীর 
অগ্নি নরকাগ্সি হইতেই স্থষ্টি হইয়াছে, তবে কেমন 
করিয়া ভালবাঁসাঁর ভালবাপাৰে দেই অগ্নিতে পৌঁড়াইবেন। 
যখন মহাঁপাগী নমরুদ হজরত এক্রাহিম আলায়হেচ্ছালামের 
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পেস 

তঙ্গে একখাশি নিজের পরিচ্ছদ প্রাইয়া, তাঁহাকে 

অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়াছিল, তখন তাহার নমরুদকূত 

পরিচ্ছদটা অঙ্গ হইতে ভ্ুলিয়! পুড়িয়া ছাঁই হইন। কিন্তু 
দয়াময় দয়! করিয়া আপন বন্ধুকে অনল হইতে বাচাইয়। 
লইলেন, বরং বন্ধুর জন্য জ্বলন্ত অনল পুষ্পোগ্ঠীম করিয়। 
দিলেন । ধগ্য দয়াময়ের বিচিত্র লীলাঃ ধন্য তীঁহার 
ভক্তের গ্রতি দয়া । এদিকে হিন্দুগণ শ্বদেহ পুড়াইতে 

না পারিয়া পুনরায় কাঠ আনিয়া চিতা সাজাইয় স্বালাইয়া 
দিল। কিন্তু সে বারেও পুণ্িল না, তখন নিরূপায় হইয়া 
স্বতশব নদীগর্ভে ভাসাঁইয়া, -দিল।, হিন্দুগণ শবদাঁহ 
করিতে অপারক হইয়া, নদীগর্ভে যখন ভাসা ইয়! দিয়! যে 
যাহার ঘরে চলিয়া গেল, ৩খন আদর্শ গীরগুণধর 

জানিতে পারিলেন। 
,খোঁদাতীয়ালার কি অপার মহিমা, তিনি জগতে 

ধাঁহাকে গীর আওলিয়া করিয়া পাঠান, তাহাকে নানাগুণে 
অভিষিক্ত করিয়া দেন। তীঁহার মন প্রাণ অন্তঃকরণ 

আদর্শ দর্পণের শ্যায় জান্বল্যযান হুইয়া পড়ে। যিনি 
ভক্তবৎসল, তিনি কখন প্রিয় ভক্তকে ভুলিয়া একদও 

নিশ্চিন্ত হইয়া থ|কিতে পারেন ন1 যখন মৃত শব 
নদীর জোতে পড়িয়! ভীঁসিয়া যায়. তখন হজরত বড়গীর 

সাঁহেব একজন দরবেদকে ভাঁকিয়া বলিলেন, হে দরবেস | 
[২৮] 



২১৮ হঞরৎ বড়গীখের জীবনী । 
পপ 

আজ আমায় একটী গ্রধান ভক্তের সদগতি হয় না, নদী- 
তোতে ভাঁগিয়! যাইতেছে । তাহার প্রকৃত বৃতীস্ত 
তোঁমাকে অবগত করাইতেছি। বরহাঁন পুরের ঘে ধনাঢ্য" 
শালী দাতা হিন্দু লোৌকটী মারা পড়িয়াছে, তিনি আশার 
পরম ভক্ত, তিনি গোপনে আঁমীর একজন শিষ্যের কাছে 

মুসলমান হইয়াছিল, উহার এস্লাঁশী নাম সাদা 

হিন্দুগণ তাহাকে তাহাদের গ্রথানুযাঁয়ী শাশানে পুড়াইতে 
ঘাঁয়,। কোন গ্রকাবে ভাহাকে ত্বালাইতে না পাপিয়া, 

শেষে নিরুপায় হইয়া নদীতে ভাসা ইয়! দিয়াছে। তুমি 
এখন পেকজন সঙ্গে লইয়া, নদী হইতে তীরে ভুলিয়া 
উহার জানাজা পড়িয়! কবর দিয়া আগিধে। দরবেস 

গীর আজ্ঞ গ্রতিপালন কবিতে, তথাস্ত্র বলিয়া গন 

করিলেন, শবদেহ নদী হইতে তুলিয়া! সায়দালীকে কবর 
দিয়। সকলেই ফিরিয়া আইল। পরে সেই দরধেসটী 
বৃড় গীরেপ কাঁছে নিবেদন করিলেন, ছজুব ! সায়দালা 
এমন কি পুণ্যাহ্‌ করিয়াছিল যে, তজ্জগ্য ভ্বলত্ত আনলে 

উহার কিছুই পুড়িল না। তখন তিনি কহিলেন, থে 
দর্নবেস! তূমি ইহার নিগুঢ তথ্ব বোধ হয় জান না, 
আচ্ছা, এখন ভাঁহা তোমাকে শুনাইত্েছি। ধিশি 
নিরাকার নিরগ্তন বিশ্ব ব্রহ্মার অধীশ্বব ! খাঁহার 
ক₹পাগুণে পরকালে মহামহা পাঁগী মুকিলাভ করিয়! অক্ষয় 



আফ্চধ্য কেরামত । ২১৯ 

স্বর্গ লাভ করিবেন, সেই দাঁত! দয়ায় দয়! করিয়া আমার 

সহিত সতা করিয়াছেন যে, তোসাঁর শিষ্য ব| ভক্তগণ 

বিশ্বাসী হইয়া যদি মৃত্যু হয় ইহকাঁলে ও পরকালে ফোঁন 
গ্রকারেই তীহাকে অগ্নিতে দাঁছন করিতে পারিবে না। 
তবে কেমন কবিয়া, হিন্দুগণ সায়দাললাকে অগ্নি দিয়। 

জ্বালাইতে পারিবে । হে পাঠকগ* ! বুঝিয়া দেখ, 

ধাঁহার ভক্তকে এই ধরাতলে অগ্নিতে পুড়াইতে পারিল 
না, তবে কেমন করিয়! নরকাগ্নি পরকালে তীছার শিষ্য 

বা! ভক্ত দিগকে স্বলস্ত অনর্ল স্পর্শ করিবে! আরও 

ভাবিয়া দেখ, যখন একজন ছদ্মবেশী মুনলমনকে অগ্নিতে 

জ্বালাইতে অপার, তখন প্রকৃত বিশ্বাদী মুসলমান বড় 
গীর সাঁহেবের সঠিক ভক্তকে, নরকাগ্নি তাহার কি করিখে। 
হে পাঠক পাঠিকীগণ ! এখন সেই বড়গীর সাহেবের 
জীধনী ভক্তির সহিত গাঁঠ করিয়। নরকানল হইতে উদ্ধার 
পাইবার চেষ্টা কর । 

ক্রিপদ। 
কি ভয় তীঁহার, জগতে ফাঁহার, সখ৷ হয় বড়গীর। 
নরক অনল, নিভিবে সকল, যদি মণ থাকে স্থিব॥ 

পা পাল 



২২৪ হজবৎ পড়পীরেধ জীবপী। 
১১১১ 

মহধি নেজাখদ্দিন জরিজরবখৃমের সৌলতা- 
' নাল মসায়েখ নাম প্রাপ্ত। 

আঁসরাঁর সালেকিন ও মজলেস রোখাই আশার নামক 
গ্রন্থে লিখিত আঁছে, শেখ ফরিউদ্দিন গঞ্জেসকর রহমাতুল্যা 
আঁলায়হে হইতে বর্মিত হইয়াছে যে; হজরত মহবুবে 
সোবহানি বড়গীর সাঁছেব, এক সময়. হস্বত্রতে গমন 

করিয়া, মদিনা শরিফে বিশ্রাম করিয়াছিলেন। এদেকে 

হজরত নেজামদ্দিন খধি গ্রবর কাধা শরিফে জুম্মা! পড়িবার 
জন্য প্রতি শুক্রবাঁবে দিল্লি হইতে পবিপ্র মন্ধায় আখিতেন। 
যখন হজরত নেজাঁমদদিন (রঃ) স্বাভাবিক, নিয়মানুসারে 

মক্কায় ভুম্মা পড়িতে আইলেন, আদর্শ গীরগুণধর তাহা 
জানিতে পাঁরিয়। একটা পত্র লিখিয়া ভূত্যের হস্তে 
পাঠাইয়া দিলেন। এদিকে তিনিও মদিনা আফিত্রে- 

ছিলেন, পথিমধ্যে বড়গীবের পত্র পাইয়া, সন্তোধ হৃদয়ে 
এক জঅঙ্জগেই ছুইজন মিপিষা তাঁহার আশ্রমে আসিয়। 
গৌঁছিলেন। হজরত নেজামদ্দিন গীর চরণে চুদ্ঘনদান 
করিয়া কহিলেন, হুজবব! আঁমি এখানে আঁসিয়াছি 
আপনি তাহা কেমন ফুরিয়া জানিতে পারিলেন এবং কি 

জন্যই বা এ দাসকে আহ্বান কখিয়াছেন? তখন তিমি 
বলিপেন, নেজামদ্দিন! তোমাকে ঘোঁলতান উপাধি 



আশ্চর্য্য কোয়ামত। ২২১ 

দান করিধার জন্য আহ্বান করিয়াছি। আজ হইতে 
তোমার নাম নেজাঁমদ্দিন সোলতাঁনল মশীএখ হইল! 

এম, শামার কাঁছে সরিয়। আইস । তোমার অঙ্গে গীর 
পরিচ্ছদ, পরাইয়! দিই! এই বলিয়া পরিচ্ছদ খাঁনি 
উহার অঙ্গে পরাইয়। দিয়! বিদাঁয় করিয়া দিলেন। 

হজরত নেজামদ্দিন মনের মতন বন্তঘয় প্রাণ্ড হইয়া, 

মহাঁনন্দে দিল্পি ফিরিয়া আইলেন। এই সাধুপুরুষের 
অতিথ শাঁলায় লোকের অন্ন ব্যগ্তনের জন্য প্রত্যহ সতের” 

মন লবন ব্যয়হইত এবং প্রত্যহ একটা উদ্ট্রে সগ্ুদশবার' , 
পিয়াজ রশ্থনের খোঁপা বহিয়া ফেলিত। এই সাধু 

প্রবরের সমাধি স্থান পুরাঁতন দিল্লি, যদি কেহ ইহার 

সমুদয় বৃত্যান্ত অবগত হইতে চাঁন, ইহার জীবনী পাঁঠ 
করিলেই জ্ঞাত হইবেন । * 

বড়গীর সাহেবের মাধুর্য ভাষায় এম্‌লাম 
ধর্ম প্রচার ও চারিজন স্হচর সহ 

শেষ নবী হজরত মহাম্মদের 
সেই সভায় আগমন। 

একদিন ঝড়গীর সাহেব হর্ষ উৎফুল্ল চিত্তে গ্রশান্তমনে 

মাধুর্য ভাখায় মিষ্বরে বসিয়া এস্লাঁম ধর্ম গ্রচার করিতে 



২২২ হজরৎ বড়গীবের জীবনী । 

লাগিলেন। প্রায় লক্ষ লক্ষ লোক সভায় যৌগদান 

করিয়াছিলেন, তিমি প্রথমেই।বক্তত। করিয়। বলিলেন, 
হে মোষ্লেমগণ ! €তামর! অদ্বিতীয়'নরাকার মিরগ্রীনের 
গ্রাতি ও তাহার শেষ নবি প্রেরিত পুরুষ প্রভূ মহাম্মদের 
।গভি বিশ্বাস স্থাপন কর। যে খধোঁদাতায়ালার কৃপায় 

মানব দেহ ও বাকশজি গ্রাণ্ড হইয়াছে, তীহারি প্রেমে 
মন, প্রাণ সমর্পন করিয়। কায়গন বাক্যে তীহার্ই উপাদনা, 
অর্চনা, সতব--স্তুতি ও তপস্য। করিতে করিতে এ জীবন 
অতিবাহিত করিয়া অক্ষয় ব্বর্গ প্রাপ্ত হওয়া যায়। আর 

মেই সত্য ধর্ম প্রচারক মহাত্বা প্রভু মহান্মদ (সঃ) 

ধাহার অনুগ্হে সত্য সগাতণ এস্লাম ধর্ম গ্রাণ্ড হইয়া 
অর্ধ শক্তিমান - খোদাতায়ালাকে চিনিতে পারিয়াছ, ধিদি 
পাঁপের অন্ধকার ময় কলুষকুপ হইতে উদ্ধার করিয়া, 
তোমাদিগকে স্বর্গলোঁকে লইয়| যাঁইবেন, যিনি ভথার্ণবের 

কাণ্ধারি, ধাঁহার ধর্থ্ে ইহকাঁলে শান্তি, গরকাঁলে মুভি, 
তাঁহার উপরে ভোমরা শুদ্ধ যনে সরল অস্ত্রে দু 
গাঠকর। শেখ বেকার রহমাতুল্যা আল।য়ছে বলিয়াছেন, 
আমিও উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলাঁম, অকল্মাৎ হজরত 
বড়গীর সাহেব ওয়াজ করিতে করিতে নিঃশব্দ হইয়া 
গ্রেলেন॥ তৎপরে তিনি মিম্বর হইতে দিগ্সে নাবিয়া, 
দেই মিদ্বরোপরে 'ফরশ বিছাইয়া দ্রিলেন; নে সধয় 



আশ্চ্ধা কেরামত। হহ্তি 

দেখিতে পাইলাষ যে, হজরত শহাম্মদ [ সঃ) জ্যোঁতির্ধায় 
রূপে প্রধান চারিজন সহচর অঙ্গে সভায় উপস্থিত হইয়] 
মিষ্ঘর উপরে বপিলেন। পরে হজরত বড়গীর সাহেব 
নি্ে দীড়াইয়। এমন তেজঃপুপ্ত শরীরে উপদেশ দান 
করিলেন যে, নিজেই জ্ঞান হাণাইয়া ভূতলে পড়িয়া 

গেলেন। তখন হজরত মহান্মদ (সঃ ) তাহাঁকে উঠাইক্সা 
সহচর সহ সভা হইতে অদৃশ্য হইয়। চলিয়া গেলেব। 
আোতাগণ সেই সময় নিবেদন করিল, হুজুর ! ওয়াজ 
করিতে করিতে মিশ্বর হুইতে নাঁবিয়া পড়িলেন কেন, 
কেনই বা পুনরায় অট্চঙম্য হইয়া পড়িলেন? তখন 
তিনি অমুদ্বয় ঘটনা 'আঁযাকে বর্ণনা করিতে আঁদেশ 
করিলেন । আমিও গীর আজ্ঞা! শিরোধাধ্য করিয়া, বলিতে 

আরম্ভ করিলাম, যেরূপে হজরত, মহাম্মদ (সঃ) আবু 
বকার, ওমর, ওসমান আলি করমুল্য! অঞ্জহু সহ সভায় 

আসিয়াছিলেদ এবং যাহা যাহ! 'দেখিয়াছিলাম, তাহ! 
একে একে শমুদয় শুনাইয়। দিলাম । সেইদিন আতাগণে 
"পরম সৌভাগ্য লভ করিয়া, মে যাহার গৃহমধ্যে চলিয়া 
গ্রেল। 

সাধুদিগের পীর পদ ক্ষব্ধে ধারণ। 
একদিন হজরত বড়গীরের সভায় গ্রাঁয়,ঘণ্ড পহজ 

ঝআোতাগণ উপস্থিত ছিল। তিনিও উপদেশ দিধার 



২২৪ হুধৎ বড়গীনেব জীবনী । 
পিপি ২২৪... পিট 

উপযুক্ত অশয় বুঝিয়া, শিশ্ন উপরে আরোহণ করত, 

স্মিউ বা মাধুর্য ভাষা জগদ গভীর স্বরে এই খলিয়। 

উপদেশ দিতে লাগিলেন, হে শ্রোতাগণ ! তোঁমাঁদিগের 

সৃজন বর্তী বিশ্বপাঁলক জগদীশ্বর বলিতেছেন, তোমরা 

কখনই জীবিকার জন্য চিন্তা করিও না, যে হেতু আমার 

ভাঙীরে খন রদ এশুর্যে পরিপূর্ণ আছে, গরলয়কাল 

পর্য্যস্তও পূর্ণ থাঁকিষে, ইহা হইতে ধন বদ্ধ দান করিয়। 

ভিখারীকে ধনবান করি, রাজ ভাঙার পূর্ণ করি, এইরূপ 

গ্রকারে স্ষ্ঠিকাল হইতে প্রলয়কাল পর্য্যন্ত বিতরণ করিয়] 

আঁদিতেছি এবং আরও বিতরণ করিব, তথাপি আমার 

ভাগাব কখন শুন্য হইবে না। দ্বিতীয় তোঁমরা অত্যাচারী 

গ্রবল-গ্রতাঁপ পবাঞ্রমশালী রাঁজাধিরাঁজ, নবাব জমিদার- 

দিগকে ভন করিও না যে হেতু আমি সর্থবস্থানে সর্ব 

সময় বর্তমান এবং অকলেরই আগমন আঁমার দিকে, 

আমিই সকলের বিচারক ঝ। শাসন কর্তা শাস্তি দাঁতা। 

তৃতীয় তৌমরা কাহার সঙ্গে বন্ধুতা করিও না! ও কাহার 

নিকট গ্রার্থিত হুইও না, যেহেতু আমি তোগাদের গরম ' 

বন্ধু, দাত দয়াময় নাঁম ধরি, মকল জীবগণকে পাঁলন 

করিয়া থাকি এবং সর্বাপেক্ষা দান করিয়া সকলের 

্রীর্থন৷ পূর্ণ করি। চতুর্থ সকল বস্ত তোমাদের উপ- 

কাঁরের জন্য স্থর্জন করিয়াছি, কেবল তোমাদিগকে নামার 



আশ্চধ্য কেরামত। ২২৫ 

উপাসনা, অর্চনা, আরাধনা করিবার জন্য সৃষ্টি করিলাম। 
পঞ্চম, আমি তোগাদিগকে কল্যের ধা আগতদিনের তরে, 

আমার অর্চনা উপাসনা করিতে আদেশ করিনাই এবং 
তোমারাও আমার নিকট আগে জীধনের কল্যের জদ্য, 

জীবিকা চাহিও না। ঘষ্ঠ, চন্দ্র সূর্য, নক্ষত্র, আক1খ। 
পৃথিবী, বন, জঙ্গল, নদ, নদী, সাগর, সলিল, পর্ধ্বত, 
পাহাড়, দেব, দৈত্য, দানব, মানব, পণ্ড, পক্ষি ইত্যাদি 
সথষ্ট্ি করিতে আঁমি কট বোঁধ করিনা, সুতরাং তোঁমা- 
দিগ্রকেও জীবিক! দান করিতে ভিলার্দও কষ্ট বোঁধ করিনা। 
সগ্ডম, আমি তোমাদের জীবিকা দিবার কথা একদগুও 
ভুলিনা, তোমরাও আমার নাম লইতে কখনও বিশ্মবণ 
হইও না। আঅফ্টম, আমি যাহ! তোমাদের অদৃষে 
ধার্য করিয়া দিয়াছি, তাহাতে তোমরা! সন্তরষট থাঁকিও। 
কিন্তু কু-প্রবৃত্তির উত্তেজনায় বেশী আঁকাঙ্। করিও ন1। 
নম, আমি জগত পালক খোঁদাত।য়ালা যখন তোমাদের 
পরম বন্ধু, তখন তোমরাও আমার প্রকৃত ঘ্ধু হইবার 
চেষ্টা কর। দশম/ তোমরা সকলেই আমার শান্তি 
হইতে নির্ভয় হইয়া! নিশ্চিন্ত মনে থাঁকিও না) যতক্ষণ 
পরধ্যস্ত মুমুর্তু কালের, কবরের, উত্থাপন দিমের ও 
বিচাঁর দিবসের শাস্তি হইতে রক্ষা না গাও এবং পরীক্ষার 

সৈতৃ পাঁর হইয়! স্বর্গগাঁমী না হও। এইরূপে বভভপীর 
1 ২৯1 



২২৬ হজরৎ বড়গীরের জীবনী । 
পপ 

দ্রশটী উপদেশ দান করিয়। পুনবায় বলিলেন, “লাও 

লাকালেয। খাঁলাফতোল আফলাকে” যে সময় হজরত 

মহাম্মদ মন্তফা (সঃ) মেয়ারাজ শরিফ পৌছিলেন, 

এবং আঁরশে উপস্থিত হুইবাঁর ইচ্ছা করিলেন, সে সময় 

আমি পরমাত্স। রূপে তীহাঁর নিকট উপস্থিত হুইয়। 

বলিলাম, আমীর স্কন্ধে পদদিয়। আরশের পবিত্র সিংহাঁসণে 

উপবেশন করুন, তখন তিনি আঁমাঁব স্বদ্ধে গা বাঁখিয়। 

আরশের উপর আরোহণ করিলেন। পরে তিনি খোদ” 

ভীয়ালাকে বলিলেন, হে জগঞ্গ পতি! এ কোন মহাজা, 

আমার চরণ দুখানি স্বযত্বে ক্ষন্ধে ধরিয়া আরশে আরোহণ 

করাইলেন? তখন দয়াময় আপন বন্ধুকে খলিয়াছিলসেন, 

এ তোমাবই, পবিত্র বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া তোমারই 

গ্রচার্ধিত এসুলাঁম ধর্মকে নববলে বলিয়ান করিবেন। 

তখন তিনি আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, হে মহিউদ্দিন! 

আমার চরণ যেমন তোঁমাঁর স্বন্ধে স্থান পাইল, তেমৃনি 

তৌমার এ পবিত্র চবণ জগতের শাঁধুগণের ক্কন্ধে স্থান 

পাইবে। হে শ্রোভাগণ! সেই জন্ত আঁজ আশি এই 

স্ভামধ্যে আঁমাব পরিকর চরের গৌরব করিতেছি। 

এই বলিয়া বড়পীক্স সাহেব, এই আরধী বচনটা পাঠ 

বরিলেন। 



আম্চ্যা কেবামত। ২২? 

আরবী শব । 

প্কাদামি হাঁজেহী আল! বাঁকাধুতে 

কোল্পে গালিইয়ে আলাহে। 
অর্থাৎ আঁমার চরণ সমুদয় সাঁধুপুষের দ্ষদ্ধে;) সেই 

সভাতে পঞ্চাশ জন খাধু ছিল, তখন তাধার! সকলেই 
আপন আঁপনক্বপ্ধ মিদ্বরের নিন্গে ঝুকাইয়া দিয়া, একভ্রিত 

হইয়া উচ্চৈঃস্যরে বলিয়। উঠিলেন ১-" 
“আমান! ও! ছান্দাকনা” সত্য সত্যই আপনার পবিত্র 

চরণ জগতের সমুদয় সাধুপুরুষগণের স্বদ্ধে স্থান পাইবে। 
তখন হজরত ধড়গীর সাহেব সফণ তগসগণের স্ষদ্ধেই 
চরণ ধারণ করিয়াছিলেন । এমন কি সে সময় জগতের 
সাঁধু যে যেখানে ছিলেন সে সেইখানেই স্বন্ধ পাতি! 
দিয়া(ছিলেন, বড়গীর সাঁহেবও মোঁহিএশী শভিধলে 
সকলের স্বষ্ধে প1 রাখিয়া সকল সাঁধুগণকেই খখ্য 
করিলেন। লাতায়েফ গারায়েব গ্রন্থে লিখিত আছে, 

সে সময় চতুর্রিংশতি বয়ন্ক চিশ্তি তরিকার প্রধান গীর 
খাজা! মইনদ্দিন চিশ্তি সাঁধুপ্রবর, এরাক পর্র্বতে ভেমণ 
করিতেছিলেন, তিনিও আঁপণ ক্বন্ধ পাঁতিয়! দিলেন। 

কিন্ত সেই সভাশ্থিত এস্ফাহান নিবাঁনী মদগর্ধিবিত এক 
সাধুপুরুষ, অহ্ষ্কার কৰিয়। মনে মনে বণপিলেন, উনিও 



২২৮ হলবৎ বড়পীরেব জীবনী। 

একজন সাধু, আমিও একজন সাঁধুপুরুষ, তবে কি জন্য 

হীনত| স্বীকার করিয়া উহ্ধাব পা আমাখ সম্বন্ধে ধারণ 

করিধ। এই বলিষা গর্ধ্ধিত সাধু কু-প্রবৃতির কুইকে 

পড়িয়া, আপন ঘাঁড় না বাড়াইয়া অহঙ্কার বশত, বসিয়! 
বুহিল। আঁদর্শ গীর গুণধর তাহা জানিতে পারিলেন, 

অহঙ্কীরি তগত্বীর 'সেই সভায় তদ্দখ্ডেই তাহাঁব গুপ্ত ও 
প্রকাণ্য বিদ্যা, গীরি ও ফকিবী বিনাশ পাঁইল। অতএব 
খোদাতায়ালা ধাঁহার সম্মান বাড়াইয়! দেয়, তাহার 
অস্থ্'ন করিয়া! কে কোথায় রক্ষা পাইয়' খাকে। যেমন 
পারস্য ভাষায় এফটা কবিতা লেখা আছে। 

, বয়েত। 

নাম নেকা রফৎগী যায়ে মাকুন। 
তব্বেবা মানাদ নাঁম নেকৃতো গায়েদার ॥ 

অর্থ । 
সুজনের মাম লোঁপ না কর ধখন। 

তবে নাঁম তব,জগতে বহিবে সুজন ॥ 

বিনা ওজুতে বড়পীর সাহেবের না 
লইলে জিহ্ব। কাটা যায়। 

শারে নছুছ নাঁসক গগ্থে লিখিত আছে দাউ কিছরি'” 
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(রঃ) বলিয়াছেন, যিনি ওজুর সঙ্গে পবিত্র হইয়া হজবত 

মহবুবে সোধহাঁনি আব্দোল কাদের স্ববিলানী বলিয় 

বড়গীর সাহেবের নাম লইতেন তিনি সমস্ত দিবস খে 

থাঁকিতেন। আঁর যিনি বিনা ওজু অপবিত্র হইয়া এ 
নাম লইত তাহার জিহ্বা কর্তন হইয়া পততিয়া যাইত। 
আর মনাকবে গৌওপণিয়ে নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, 

হজরত মহবুবে সোবহানির নাঁমাঙ্কিত “দোঁও! সায়ফালী” 
তহান্ধ .বংশধৰ , প্রায়ই সন্ধ্যা সকাল গড়িয়া আঁসিতে 
ছিলেন। ক্রমাগত অনেক লোঁক তাহ! শিক্ষা করিয়া 
পড়িতে আন্ত করিয়াদিলেন, কিন্তু অনেক লোক কয়েক 
শতাব্দী পবে আলম্তা করিয়া বিনা ওজুতে জন্ুবাস্থায় 
অপবিত্র অশুদ্ধ হৃদয়ে সেই দোগাটা ধীঁহার! পড়িত, 
তাহাদের মস্তক বিচ্ছিন্ন হইয়। তখনই স্মত্যুমুখে পতিত 
হইত। এইরূপ শত শত লোকের যখন জিহ্বা ও 
মস্তক কাটিয়া মারা পড়িতে লাগিল, তখন হজরত মহম্মদ 
মন্তফা (সঃ) বড়গীর সাহেবকে আপিয়া বলিলেন, হে 
আবৃদোল কাদের! তোমার একি অন্যায় আবঁলালী 
ফাঁয়েজ অর্থাৎ জলত্ত ক্রোঁধময় শক্তি! কত শত লোক 
তোমার দৌঁও ও নাম লইতে গিয়া জিহ্বা ও মস্তক 
কাঁটা যাইয়া অকালে গ্রাণ হার/ইয়া। খসিতেছে। দেখ! 

শখিনি জগৎপাঁলক স্ব্টিকর্তা, তাহার নাম বিন! ওজুতে 
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অপধিত্র থাকাতে শত সহজবার লইলেও কাহারও যস্তক 

কাটা যাঁয় না। তুমি এখন এ সংকল্প ত্যাগ করিয়া 

ভক্তদের গতি শান্তিময় ভাব দেখাও । হজবুত পয়গন্ম- 

রের কথায় লজ্জিত হইয়া, নিজের ভ্রম বুঝিয়া সে 

গ্রতিজ্ঞ৷ ত্যাগ করিয়া কহিলেন, হে ভবপাঁরের কাঁগারি 

দয়ার সাগর রহমাতুল্লেল আলামিন! আমি আপনার 

কথায়, আমার তেজময় মহাঁশক্তি আকর্ষণ করিয়া লইলাম, 
আর কাহার কখন মস্তক ব! জিহ্বা কাঁটা যাঁইবেক না; 
তবে যাহারা বিনা! ওজুতে অপবিজ্র ভাবে আমার নাম 

লইযে, তাঁহাদের পৃথিবীতে কখনই উন্নতি হইবে না, 
তাহাদিগকে নানা কষ্টে দিনগাঁত করিতে হইবে। 

ইজরত বড়পীর সাহেবের গুণের ব্যাখা । 
মালাফুজ কোতোবধল আবরার নাঁমক গ্রন্থে লিখিত 

কাছে, সাহেবদিন (রঃ) বলিয়াছেন, রছুলের বাঁদে 
অন্য অন্ত সহচর হইতে, তিনজন সাধুপুরুষের মান্য 
বেশী হইতেছে, প্রথম সাধু গাঁয়েস করনি ধিতীয় সাঁধু 
শেখ জনি বোঁগরাদি, তৃতীয় সাধু হজরত বহ্লুলদাঁন]! 
আর এই তিন সাধু হইতেও উচ্চ পদ বা সম্মানীত 
ইজরত বড়পীর সাহেব, কেনন! ইনি সকল সাধুর সম্াট। 
জগতে গ্রলয়ফাল পর্য্যন্ত এমন ঘর্ধগুণময় সাধু কেইহা 
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জন্মগ্রহণ করেন নাই, এবং করিবেনও না। খাঁহার 
আশ্চর্য্য ক্ষমতাঁগুণে সমুদয় জগতবাস' মুগ্ধ হইয়াছিল | 
ধাঁহার বুদ্ধির তেজ অতি গ্রবল। কেননা শেষ প্রেরিত 

পুরুষ বড়গীর বাঁহেবের দ্ারায় সর্ধবদা গৌরব করিয়া 
ঝলিতেন, বনিএশ্রাইল বংশের অগ্ অন্ত প্রেরিত পুরুষ 

হইতে, আমার উন্মত যগুলীর গোরব অপেক্ষা অধিক 

বেশি। এই কথা সিদ্ধান্তের জদ্য শেষ গ্রেরিত পুরুষ 
মেয়ারাজ গমন করিলেন, সফল প্রেরিত পুরুষগণ একক, 
হইয়া হজরত মহাম্মদ মন্তফা (সঃ) কে বলিলেন, 
আপনি যে আঁপনার মগুলীগণের সর্বদাই গৌরব করিয়া 
থাঁকেন, তাঁহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টাত্ত আজ আমর! দেখিতে, 
চাই। , তখন হজরত শেষ প্রেরিত নৰি অন্য উপাঁয় না 
দেখিয়! বড়পীর সাহেবের পরমাত্বাফে আহ্বান করিয়া 

ছিলেন। আত্মার্ূপী বড়গীর দাহেব প্রেরিত পুরুষ 
দিগের নিকটে যাঁইয়। আলাম করাতে, হজরত মুসা কলিম, 
ভাঙার সালামের জওয়াব দিয়া, জিজ্ঞাদ| করিলেন। তে, 

উদ্মাতে মহান্মদি! তোমার নাম বি? তখন তিনি 
বলিলেন, আমার নাম আব্দোল কাঁণের, পিতার নাম 
সৈয়দ আবু সালেহ, পিতামহের নাম সৈয়দ মহা ম্মব, ডাহার 
পিতার নাম, শৈয়দ আবু আবদোঁ্ঠাহ এইরূপ প্রকারে 

প্নদস্ত পিতৃপুরুষগণের নাম বলিতে বলিতে আলি 
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সার 

করমূল্যা অজন্ছ ও হজরত ফাতেম। খাতুনের নাম পর্যন্ত 

বলিয়া দিলেন। তর্খন মুসা আলায়হেচ্ছালাম ধলিলেন, 
তোমাকে, তোমার নাম াত্র জিজ্ঞাম1:করিলাগ, তাহাতে 

তোমার পিতৃপুরুষগণের পরিচয়? দিবার কি আবশ্যক 

ছিল। আঁত্সারূুগী বগগীর সাহেব বলিলেন, মহাজন ! 
আপনি (যখন কহুতুর পর্বতে গিয়াছিলেন, তখন 

আপনাকে করুণাময় অন্তর্ধ্যামী বিশ্বপালক, কেবল মাত্র 

বলিয়াছিলেন মুসা! তোমার দক্ষিণ হন্তে ওট! কি? 
তখন আপনি বলিয়াছিলেন এট! আমার হন্ডতের 
একটা যণ্টি) ইহার ছ'রায় পণ্ড চরাই, ইহাতে ঠেক 
দিয়॥ ভর করিয়। থাকি, ছাগলের জন্য খুক্ষের পত্র 
খাওয়াই এবং ইহার দ্বারায় আমার আরও অন্য অন্য 
কার্ধ্য হইয়া থাকে । তবে, কেন আপনি অভ্তধ্যামা 
খোদাতায়ালাকে এতগুলি পরিচয় দিয়াছিলেন, (১) 

তিনি ভ অন্তর্ধামী আপনার মনের ভাব অন্তরের ভাঁথ 
সকলই জ্ঞাত আছেন। আপনি যে যষ্ির ব্যাথ্য। করিয়- 
ছিলেন, আপনার যেই যর যে গুণ তাহা ত খোদা 
তাঁয়ালাই দিয়াছিলেন। তবে কি আপনার দে কথা বলা 
ভ্রম নয়? আমি আপনার পূর্বের ভ্রম সংশোধন করিবার 
জন্য আঁমার পিতৃপুরুষগণের পরিচয় দিয়াছি, কেনন! 

(১) সর তোহ|। 



খ্লান্ধা কেবাগত। ২৩৩ 

যেহেতু আপনি একজন মানব মাত্র। একথা শুনিয়া 

ঘুম! নবি বলিলেন, ছে শেষ প্রেরিত নবি! সত্য সত্যই 
আপনার উলন্মতের গৌরব অধিক। হজরত বঙ়গীর 
সাহেধ প্রেরিত পুরুষগণের তুল্য কি জগ্য জ্ঞান গ্রা্ড 

₹ইয়াছির্লেন তাহ! ঘেখ কাঁমাঁলদ্িন বর্ণনা করিয়াছেন। 
লাতাঁয়েফ লতিফ বাদক গ্রন্থে লিখিত আছে, শেখ 

কামালদ্িন (রঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে; যখন মানব, 

দাঁনব, দেব, দৈত্য প্রাণী ব্যতীত অন্য কিছু সষ্টি ইয় না, 
এ পুথিবী জনশুছ্য নীরব নিঃশব্দ কাহারও কৌথাঁয় চিন্ু 
মাত্রই নাই) কেবল অনাদি আনভ্তময় বিশ্বপালক স্থষ্ঠি 
কর্তা নিজ মহিমা গ্রচার করিবার জন্থা, মানবগণের আত্মা 
সকল স্থ্টি করিয়া, তিন সারি করিয়া ঈীড় করাইয়া 
ছ্িলেন। প্রথম কাতারে প্রেরিত পুরুষগণের পরমা তমা, 
দ্বিতীয় কাতারে সাধুপুরুষগণের পরমা ত্বা, তৃতীয় কাতারে 
সমুদয় মাঁবের আত্বা। এইরূপে আত্মা সকলকে যখন 

দীড়। করিয়াছিলেন | ৫ পগয় বব্গীয় দুতে বড়গীর 
সাহেবকে মধ্যম কাতারে সাধ্গরের- সঙ্গে দাড় করাইয়া 
ছিলেন। কিন্তু বড়গীত্র সাহেবের আত্ম! মধ্যয় কাতারে 
না দাড়াইয়॥ প্রথম কাতারে গ্রেরিত পুরুষগণের সঙ্গে 
গিয়। দঁড়াইলেন। তখন স্বর্গীয় দৃত তাহাকে সেখান 
্রইতে তাড়াইয়া, সাঁধুদের সঙ্গে মধ্যম কাঁতারে দাঁড় 

[৩] 
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করাইয়া! দিলেন | পুনর্ধ্ধার তিনি প্রথম কাতারে গিয়া 
পয়গন্থরগণের সহিত যোগ দিলেন। আবার ফেরাইল। 
এইকপ বারবার পাঁচ ছয় বার পালটা পাল্টী করাতে, 

গায় দুত বিরক্ত হইয়া দয়াময় স্গ্িকর্তাকে জানাইলেন। 
তখন করুণাময় জগদীশ্বর হজরত মহাম্মদকে লক্ষ্য করিয়া 

বলিলেন, হে মহাঁন্মদ (সঃ)! তুমি তোমার বংশধর 

আঁবৃদোল কাঁদেরকে মধ্যম কাতারে স্থির হইতে বল ( 
তবে উনি গ্রলয়কালের শেষ বিচারের দিনে, প্রথম 
কাতারে তোমাদের সঙ্গে থাকিতে স্থান পাঁইবে। হজরত 
মহান্মর্দ (সঃ) বলিলেন, হে আঙার বংশের পরব নক্ষত্র 

গৃর্থময় জ্যোতিঃ ! পয়গণ্থরী যখন আমা হইতেই শেষ, 
আমার পশ্চাতে আর কেহই প্রেরিত পুরুষ হইবে না, 
তখন তুমি কেখন করিয়া প্রথম কাতারে, আগাদের সঙ্গে 
গ্থান পাইবে । এখন যাঁও। খোঁদাতায়ালার আদেশ 
মাঠ করিয়া মধ্যম কাতারে সাঁধুদিগের সহিত দীড়াও। 

উবে আঁমি সত্য করিতেছি প্রলয়কালের শেখে বিচার 
দিবসে সকলের প্রথম কাতারে আমার দক্গিণ ভাগের 

পহ্লুর নিম্নে মকাঁম মহমুদ নামক উত্তম স্থানে তুমি 
থাকিতে পাঁইবে। হজরত বড়গীর সাহেব স্জনকালে 
পর়গন্থরগণের সঙ্গ লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া জগতে 
তিনি পর্ববগুণে গুণময় হইয়াছিলেন। 



আশ্চর্য্য কে্ামত | ২৩৫ 

বড়পীরের নিকট পৃথিবীর চাতুরি 
করিবার বিবরণ। 

এল্তাবাঁপাল আনার নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, 

আবু আব্দোল্য। মহাম্মদ আপন পিতার মুখে অবণ 

করিয়া! বর্ণনা করিয়াছেন ; হজগত গীর দস্তগীর মহবুবে 

সোবহানি আঁবৃদোল কাদের স্ত্বিলানী দয়া, দান, দাক্গিণ্য, 
বিনয়, সৌজন্য, জদালাঁপ, মিষ্টভাষা, ধৈর্ধ্য-সহিষুতা। 
পরোপকারিত৷ প্রভৃতি সকলগ্রকার সদ্‌গুণে বিভুধিত 

ছিলেন। তাহার আঁদর্শভাব, কেরামত দর্শনে লোকে 

বিমোহিত হইত। নিজের তীক্ষ বুদ্ধি ও বিচক্ষণ গীরি 
ফফিরী গুণে, লৌকের মন কাঁড়িয়া লইতেন। কেছ 
তাহার প্রতি অন্যায় আচরণ করিলে, তীহাঁর প্রতিশোধ 
লইতে উপ্রমূর্তি ধাঁবণ করিতেন না, ববং ক্ষমতাগুণের 
দ্বার! নিজের মহত্ব ও ক্ষমাশীলতাঁর আতি আঁনচ্য্য দৃষ্টান্ত 
দ্েখাইতেন । অতি ভয়ানক মহ! পরাক্রমশালী শক্রুকে 
দায়ে পাঁইলেও, তাহাকে ছাঁড়িয়া দিতেন। নিবাশয় 
ব্যক্তি ধিপদে পিয়া: স্মরণাঁগত হইলে তাহাকে গ্রীণপণ 

চেষ্টায় বিপদ হইতে উদ্ধার করিতেন | ভক্ত ও খিষ্যগণে 
তাহার আদেশ পাইবাঁমাত্রেই সম্পূর্ণ করিয়া দিতেন। তিনি . 
'কোন কার্যে কাহারও সাহায্য লইতেন ন। এবং কাহার * 



৩৬ হব ব্ডগীর়ের জীবনী। 

নিকট কোন বস্ত য়াচ্ঞা কবিতেন না। , কখন তিনি 

ধনাড্য কি আব ৭৭ বাদ কি উজির দিগ্রে মম্মানের 
জন্য খাঁড়া হইয়া ঈীড়াইতেন না, তাহাদের প্রতি অত্যন্ত 
ভক্তি সমাদর করিতেন না এবং তীহাঁদের সভায় বস উঠ! 

ধরিতেও ভাল বাঁদিতেন নাঁ। র1জাধিরাজ বাদসাদিগ্রের 

এশধর্য্য দেখিয়। কখনই দুঃখিত হইতেন না' এবং তাহাদের 

দর্প, তেজ ও প্রতাঁপ দেখিয়া ভয়াতুর হইয়। পড়িতেন 
না। কোন বাদসা কি উজির দেখা করিতে আপিলে 

হটাৎ তাহাদিগকে দেখা দিতেগ মা, যদি ভবিষ্যতে দেখা 
হইত তীহাদিগকে রাজনীতি শিক্ষা দিয়! বিদায় করিয়] 

দিতেন। কখন অর্থগালী কি ধনবাঁন বাঁদসালোকের 

মনরাখা কথ। বলিতেন না এবং তীহাঁদের অর্থ সাহায্যের 
গ্রত্যাশা করিতেন না । কখন ধনধান, অর্থশালী, 

আঁমিব, উজির, বাদসাঁর পুরক্ষার গ্রহণ করিতে শ্বীকত 

হইতেন না। কোন লোক কৌন সময়ে তীহাঁকে 

প্রলোভন দেখাইয়া কুপথগাঁমী করিতে গাঁরিতেন না। 
কখনই করুণাময় খোদাভায়ালাকে বিন্মরণ হইয়া! 
পুথিবীর মায়াঘোরে আঁশক্ত হন নাই। তিনি নিজেই 
বণিয়াছেন, আঁমার যুবাঁকাঁলে একদিন পথে যাইতে 

 যাঁইিভে একটা যুবতীকে দেখিতে পাইলাম, সেই 
মায়াবিনী আমাব দিকে: চাহিয়া ফিক করিয়া! হাসিয়ী 



কান্ত) কেরামত। তন 
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উঠিল। আমি মস্তক হেট করিয়া চলিয়৷ আইলাম, 

আমার উপ্াস্নালয়ে আসিয়। দেখি যে একটা গরম- 

স্বন্দরী জরজাল মুক্ত করিতেছে! পরদিন গ্রাতঃকাঁলে 

আমার মাঁদরাঁপাঁয় যাইয়! দেখি, মেই মায়াধিনী রমণী 

ঘাট দিতেছে; তখন তাহাকে বলিলাম, রে মায়াধিনী 

তুই কে? মে কহিল, আমি পৃথিবী, তোমাকে 
ভুলাইবার জদ্ঘ প্রত্যহ বেশ পরিবর্তন বৰিয়া খাঁরি।। 
তখন তাহাকে বলিলাম, ভুরহ, পাগীয়পী! সেই দিন 
হইতে মায়াবী *গৃথিবী, আমার নিকটে আধিতে আর 
সাহ পাইল ন]। 

বড়গীর সাহেবের পরিচ্ছদের বিবরণ। 
সেরাল আরফিম নাক গ্রন্থে লিখিত "মাছে, অথছুম 

খআঁশরফ জাহান বলিয়াছেন, হজরত মহবুবে সৌবধানি 
অনয়ে গময়ে শত শত বৃতদাস ক্রয় করিয়া তাহাদিগকে 
বিনাকারণে মুক্তিদান করত, গুগডতত্ব শিক্ষা দিয়া, সাঁধু- 
পদে অভিষেক করিয়া ছাভিয়া দিতেন। তাহীরাও 
সাধুত্ব লাগত করিয়া আপনাকে ধন্ত মনে করিত। আবুল 
মজীফ্ফাঁর বলিয়াছেন, তীঁছার দরবারে প্রত্যহ এত 
সহজ সাঁধু, ফকির গরিব, অনাথ! ও নিরাশ্য় লোক 
থাঁকিত, তিনি তাহাদের সহিত এমন. আধুধ্য ভাষার 



২৩৮ হজরৎ বড়পীবের জীবনী । 

বাক্যালাপ করিতেন যে, তাহাঁতে মকলেই মনে করিত 
গীর সাহেব সর্ধজন অপেক্ষা আমাকেই অথিক 
ভাল বামেন। অর্ধবদা দারিদ্র লোকের সঙ্গে আহার 

করিতেন ও তাহাদের সঙ্গে উঠা বসা করিতেন, কেহ 
কোন বস্তুর প্রার্থনা করিলে তাহাকে বৈমুখ করিয়! 
ফিরাইয়। দ্রিতেন নাঁ। দাঁস দির্গকে কখন কড়া কথ! 

বলিয়া তাহাদের মনে ব্যথ| দিতেন না, তাঁহার! কোন 

ক্ষতি করিলে, তাড়না না করিয়া ধৈর্য্য ধারণ করিতেন। 

'কোন দাসকে বেশী পরিশ্রম করাইয়! 'লইতেন না এবং 
তাহাদের কোন বস্তর অনাটন হইলে সময়ে সময়ে 
দিয়েও সাহায্য করিতেন। তিনি পার্থিব ভোগ বিলাসে 
পূর্ণ স্পৃহাহীন ছিলেন। তাঁহার আহারধ্য ও পরিধেয় 
পরিচ্ছদের কিছুমাত্র অভাব ছিল না।" হার পরিখেয় 

বস্ত্র ও অঙ্গীবরণ জাঁক-জমক বিহীন অতি অল্প মূল্যের 
'ফন্ধিরী সাঁজসয্যা ছিল; তবে পরিধেয় জামা লম্বা 
.গৌলবীগণ্রে পিরহাঁনের মত। কখন কখন বেশী 
মুল্যের বস্ত্র জয় করিয়! পরিধান করিতেন। কথিত 

আঁছে একবার কৌন বনিক বেশী মূল্যের খস্ত্র বে!গদাদ 
অধিপতি সত্রাটের কাছে লইয়। গ্রিয়াছিলেন, সেই বস্ত্রের 
অধিক মূল্য বলিয়া বনিকরে ফিরাইয়! দেন; কিন্তু 
সেই বেণী মুল্যের বন বড়গীর দাহ জয় করিয়া” 



আশ্চর্য কেবাধত। চি 

পরিধান করেন। আবার অময়ে সময়ে এক আশরফি 

মুল্যের গজের ফাঁপড় ক্রয় করিয়া পরিচ্ছদ সেলাই 
করাইতেন। আঁবুল ফজল বজাঁজ বলিয়াছেন, একদিন 
হজবত বড়গীর সাহেবের একটা দাঁপ আমার দোকানে 

আঁসিয়! একদিনার মূল্যের গজের থান কাপড় চাঁহিলেন, 

তখন আমি তীহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এত উচ্চ মুল্যের 

বস্ত্র কাহার জন্য চাহিতেছ? তখন সে কহিল, হজরত 

বড়গীর সাহেবের জন্যে আবশ্যক । তখন আমি মনে 

মনে বলিলাম এ কাপড় বাঁদসা” লোকের যৌঁগা, ফকির 

লোককে পরিধান কর] উচিত নয়» তিনি ফকিব লোঁক 
হইয়! এরূপ কিম্মতি বস্ত্র ধ্যবহার করিতে কি লঙ্জা" 
বোঁধ করিবেন না? এইরূপ কথ! বলিতে ঝলিতেই 

আমার গাঁয়ে শুই ফুটিয়। গেল, জ্বালায় অস্থির হইয়া 
পড়িলাম, ঘে শুইটী কিছুতেই বাঁহির হইল ন|] পরদিন 
গান্ধীতে আরোহণ কৰিয়া! গীরদরবারে যাইয়া পৌছিলাম। 
তখন,তিনি আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, হে বণিক 
তণয় আঁখুল ফজল! কে আমির কে ফকির, তাহ] 

তোর অত বিবেচন| করিবার কি আবশ্যক ছিল এবং 

আমাকেই ব! তোমার এত তাচ্ছিল্য ভাঁবিবার কারণ 
কি? তোমার নিজের দোঁধেই তুমি দৈব যাতনায় 

"অস্থির হইয়া পড়িয়াছ।, ছি এমব নীচ প্রনৃত্বিকে কখনই * 



মে হজয়ৎ বড়পীয়েয় জীনমী ॥ 

মনে স্থান দিও মু এবং ফক্ধির লোফের প্রতি কখনই 

অন্দ বলিও না। এই বলিয়া! তিনি আমার পে হাত 

বুলাইতেই ওই ঘাহির হইয়া! গেল) জ্বালা, যন্ত্রণা, 

ব্যাথা লবল নিবারণ হইয়া, পীরের কৃপায় আরোগ্য 

হইলাম পরে পীরের নিকটে ক্ষণ! ভিক্ষা লইয়া, 
ডাহার চরণ ধুলা গ্রহ্ণপূর্ধ্বক গৃহে গ্রত্যাগমন করিলাম । 

বড়গীর সাহেবের আহারের বিবরণ । 

আঁধু আঁব্দোলাহু বলিয়াছেন, বড়পীর সাহেবের 
নির্দুষটি করা কিঞিৎ জমি ছিল, তাহা কেবল নিজের 
জীবিকার জগ্য ঝাঁখিয়াছিলেন, সেই জমি স্বয়ং চাকর 
সঞ্গে লইয়া চাঁধ করিয়া ক্ষেত্রে ফদল.উত্পন্ন করিতেন। 
সেই ক্ষেত্রের সমুদয় শস্ত' নিজের আঁহার্ষের জন্য রাখিয়। 
দিতেন || দেই জমির শন্য হইতে প্রত্যহ চাঁরটা ক্টী 
প্রপ্তত করিতেন, তাহা হইতে একটী কটা সহচর দ্িগকে 
খাইতে দিতেন ও তিনটা রুট ।নিজে আহার করিতেন। 
বিনা ওজুতে, এবং অভিথি ভোজন না করাইয়া আহার 
করিতেন না। গ্রৃতিবাধীগণ কখন (কোন বস্ত খাইতে 
দিলে তিনি ' তখনই' গ্রহণ করিয়া, তাঁহার 'পর্ধিধর্তে অন্য 
দ্র; ভাহাধিগকে খাইতে দিতেন। কিন্ত শুদ্ধ বস্তুর 
তওয়া ব্যতীত অ্গবিষ্ত বস্তুর ত9ফা খহণ করিতেন না” 



আশ্চধ্য কেরামত ২৪১ 

যদি কোন সময়ে কোন বড়লোক কি বাঁদম। কি উজির 

খাগ্ঠ দ্রব্য পাঁঠাইতেন, ফি কাঁফারার বস্ত হুজুরকে দিতেন, 

তিনি তাহা! স্পর্শও করিতেন না। খেদমতগার দিগকে 

আদেশ করিতেন, উহা ফকির মিস্কিন দরিদ্র বালক 
দিগকে ঘণ্টন করিয়া দিতে। কথন উপবাস থাকিয়া 

রাত্র দিন কাঁটাইয়া দিতে, কখন ধা চল্লিশ সের 
আটার রুটী ও চল্লিশ সের কাবাব কর! মাংশ 
খাইয়া ফেলিতেন। আবার এমন ধময় উগন্থিত 
হুইত যে সপ্তাহ, কাঁল উপবাঁসে থাকিয়। না খাইয়াও দিন 
কাটাইতে হইত। তথাপি কাহারও নিকট কৌন ঘস্ত 
চাহিয়া খাঁইতেন না। আহাম্মদ বোগদাঁদি হুজুবের 

খেদমতগাঁর বলিয়াছেন, এক সময় গীর সাঁহেব জীবিকার 
নিরূপায় হুইয়। দয়াময় প্রতিপালকের সাহায্যের প্রতি 
নির্ভর করিয়! বসিয়াছিলেন। আঁচানক একজন অপরি” 
চিত লোঁক আগিয়া, এক তৌড়। স্বর্ণ মোহর সম্মুখে 
রাখিয়া বলিলেন, এই তোড়ার মোহর গুলি আপন।র 
খরচের জন্য দিলাম; ৬ই ধলিয়। তখনই সেই লেফটী 
দরবার হইতে চলিয়া গেলেন। পরে তিনি আঁগা- 
দিগকে বলিলেন। এ লোকটাকে তোমরা ফি চিন? 
উনি শ্বর্ীয় দুত। আজ আমি তোমাদেধ মাহিনা দিষার 

স্জদ্য চিন্তা করিতে ছিলাম, আমাৰ প্রতিপালক আমাকে 

[৩১] 



এ হজগৎ রড়গীয়েক জীব্ী। 
পপি 

এ শোঁছর গুপি পাঁঠহিয়! দিয়াছেন, ইহ! হইতে তোমা” 
দের পাকি মাহিনা আদায় করিয়া দিব। আবার কোন 

অময়ে বাজারের অতি খাবশ্ক হইয়া পড়িলে, বাজীরে 
মাইয়। তাহা ক্রয় করতঃ দিজেই মন্তকে করিয়া বহিয়া 
কীমিতেন। কৌন সময়ে খেদমতগার ( গৌলাম ) বিমার 

পড়িলে, নিজেই হাট বাঁজার .করিতেন, গ্রেছ পিনিয়! 
আটা বাছির করিয়া রুটী প্রস্তুত করিয়। খাঁইতেন। 

- মেহমান ( অতিথি) সৎকার নিজেই করিতেন, তীইদের 
জন্য কাহাকেও বেশী কষ্ট পাঁইতে হইত না। আপনি 
খান দ্রেব্যের মধ্যে ছু্ধ। দধি, ঘৃত, মধু ও মাংস অধিক 
ভাল বাদিতেন ॥ সদা সর্বদা বিনা লবণে আহার 
করিতেন; কাঁহাঁকে কোন বস্ত্র উপলক্ষ করিয়া! অধিফ 
কষ্ট দিতেন না। একবার সাতটা পয়সার মেঠাইর দ্য 
সাতজন বালককে ঘাঁজারে পাঠাইয়া, নিজে গথের ধারে 
ভাহাদেব অপেক্ষা করিয়া ড়াইয়াছিলেন, তাহার! 
ফিরিয়। ক্মাসিলেই সকলে মন্তকে হস্ত বুলাইয়া। দোওা 
দরিয়াছিলেগ। 

এ কাত 



জান্চর্ঘ্য কেরামত। ২৪৩ 

বড়গীর সাহেবের তপস্যা করিবার 
বিবরণ। 

আদর্শ সাধুপুরুষ হজরত মহবুধে দোঁধহানি আব্দোল 

কাদের স্থিলানী সরিয়ত, তরিকত, হকিকত ও মাঁবফত 

এই চারি প্রকার বি্ভায় বিগ্ভান ছিলেন, এবং সালেছিন 
সাধ্পুরুযষদিগের মধ্যে অর্ববগুণে অগ্রগণ্য । তিনি বিনা 

অবগাহন ও ওজু ব্যতীত, মিয়মিত পঞ্চ সময়ের উপাঁদনা 
সম্পূর্ণ করিতেন না। প্রত্যেক নিষ্মমিত উপাঁসনা' সমাধ! 
করিবার জন্য নব ওজু বরিয়। লইতেন। কিন্তু চল্লিশ 
বৎসর পর্য্যন্ত এক ওজুতেই কালের ও প্রতাঁতের 
নামাজ পড়িয়া ছিলেন। সমস্ত রজনী নিদ্রা! ত্যাগ দিয়া 
বিশ্বপালক জগদীশ্বরের অর্চনা আরাঁধনায় মননিবেশ 
করিতেন। অফীদশ বশুনর পর্যযস্ত র্জনীযোগে, একপদ্জে 
দাড়াইয়। .পবিত্রে কোরাঁণ শরিফ, পাঠ করিয়। সম্পূর্ণ 
করিতেন। ভোরের অময় দাদশ রেকাঁত তাহজ্জদ 
নামাজে কোরাণ খতম করিয়া দকলের পূর্বের দুইশত 
রাকাত নফল নামাজ পড়িয়া, এই দোও পাঁঠ 

করিতেন; “আল্‌ মোহিজোল আলেমোল হাঁদিবোঁ 
আল্‌ গায়য়ালো আল্‌ খালেকোল 'বাবিইয়ো আল্‌ 
€মাছাব্ররো ইহা বাঁর বার পাঠ করিতে করিতে অদৃশ্য" 



২৪৪ হজরৎ ব্ড়পীরের জীবনী । 

হইয়া শুম্যভরে আকাশে উড়িয়া যাঁইতেন এবং 
আকাশ হইতে নিম্ষে আসিয়া, খোঁদাতায়ালাকে সফটাঙ্গে 
গ্রণিপাঁত করিতেন । পথে সকাল হইলে ফরজ বঁমাঁজ 

মাহা করতঃ কোরাণ শরিফ পাঠ করিয়া, অজিফ। ও 

অন্যান্ত জেকের উপাঁসনায় লিগু থাকিতেন। তিনি 

বান্রিকালে তাহাঁজ্জদ পড়িয়া তত্পরে চেহেল আঁলমা 

দোও! তিন শত যাঁটবার এবং দোওা সফি, (দাও? 

বাঁনতাহায়াজ্‌ মত, দোওা বানতাহা আতরত, দৌঁও। 
সারফোল্লাহ পল়িতেন। চাশ্ত নামাজ সম্পূর্ণ করিয়া 
আঁজমতে কেবির নাঁমক দেও! বারে! বাঁর পাঠ 
করিতেন। জোহরের নাঁমাঁজ পড়িয়া, দরদ তাজ, দরুদ 
আকবর, নিরানববধ,ই নাম খোঁদাতায়ালার ও নিরানবব,ই 
নাম মহাম্মদের জপ করিতেন । যখন তিনি 'যোঁগবলে 

মোহ্‌হেদ মৌকাঁম তৌহিদ স্থানে পৌছিতেন, তখন 
তাঁহাকে, কেহ দেখিতে, পাঁইত ন! অদৃশ্য থাঁকিতেন, সে 
সময় তিনি না খোদা, না তাঁহা হইতে পৃথক, না শ্বগীয় 
দূত, ন! দেব, না দৈত্য, না দানব, না মানব, না| মারফতে, 
না শবিয়তে, না গোপনে, না গ্রকাশ্যে, না ঘর্গে ন। 

নরকে। না আলোকে, না অন্ধকারে» না আকাশে, না 

পৃথিবীতে, না গৃহে, না বসিয়া) না দাড়া ইয়া, না এস্লামে 
গন! ফুফরিতে, না৷ মুগলমাস, মা হিন্দু, না অর্ছনায়, না” 



আশ্চর্থা কেরামত । ২৪৫ 

বিন্মরণতায় ইহার কিছুই নির্ণয় করিবার কাহারই সাধ্য 

থাকিত না। তাঁহার বিষয়ে খোঁদাতায়ালা ব্যক্গীত 

কাহার সাধ্য নাই যে স্থির সিদ্ধান্ত করেন এ বিষয়ে 
আল্লাহ্‌ তাঁয়ালাই সর্ববজ্ঞ। আর তিনি সদ] সর্বদা এই 
দৌঁও! পাঠ করিতের্। 

আরবী দো । 
কুতা কোলুবোল মোছাকিন] লাহাওলা ওীঁল| ও|কুতা 

কোলুযোল আশেকিনা লাএলছি! ইন্াল্লাহো। 

হজরত বড়পীরের নিদানকাল। 
বেহজাঁতল আসবার নামক গ্রস্থে লিখিত আছে, 

শেখ সাঁহীবন্দিন, সহর্দি বলিয়াছেন, হিজররি পাঁচশত 
একধণ্টি সালে রবিওল আঁগাল মাঁে হজরত বড়গীর 
দাঁহেব কঠিন গড়ায় শয্যাগত হইলেন। দিনে দিনে 
জমেই জ্বরা জীর্ণ হইয়া অস্তিমকাল নিকটবন্তা 
বলিয়া! বুঝিয়া লইলেন। কিজ্তয তাহার পরমাসে 
রবিওস্‌ সানি শুক্রবার দিখশ হইতে অত্যন্ত ক্লাস্ত 
হইয়া হাঁড়মাসে জড়িভূত হইয়া পড়িলেন। তাঁহান় 
শেষদশ। দর্শন করিবার জ্য দেশ বিদেশ হইতে শত শত 
সাধু) দরবেশ, ধনি, নির্ধনি, "আলেম, পণ্ডিত, জ্ঞাতি ও 
শিষ্যগণ আসিয়া চতুষ্পার্শে ঘিরিয়া বসিয়। রহিলেন। 



২৪৬ হজরৎ ধড়পীরের জীবনী । 

কেহব! সর্ব্বাঙ্গে হস্ত বুলাইতে লাগিলেন, কেহবা পাখার 

বাতাস দিতে লাগিলেন, কেহুধা পীরের মুখের দিকে 

চাহিয়! কীদিয়! কীদিয়া বলিতে লাগিলেন, হায় ! এবার 
বুঝি গুরুদেব আমাদিগকে জন্মের মত শোক শাগরে 

ভাগাইয়। অনস্তধামে চলিয়! যাইবেন। তিনি শিষ্যগণের 
কাতর বচনে দীর্ঘ নিশ্বার় ত্যাগ কর্ধিয়। বলিলেন, আমি 

জগতের সকল লোক হইতে নির্ভয়ে আছি, এবং স্বৃত্যু- 
পুতি শমনকেও ভয় করি না। তৎপরই আধার বলিগেন, 
তোঁমবা স্থান গ্রশস্ত কর) সাবধান সতর্ক হও, নিঃশব্দ 

হইয়া আদবের সাথে বস! আমার বড়ই সৌভাগ্য যে, 
দ্য়াময় দয়ার দ্বার মুক্ত করিয়াছেন। আমার সাক্ষাৎ 

লাভে দলে দলে শবগীয় দূতগণ স্বর্গ হইতে আসিতেছেন ; 
ও দেখ, প্রেরিতপুর্ষগগ একে একে পকলেই আঁমিগ়্া 
উপস্থিত হইল। তখন ভিনি মুহমুছ বলিতে লাগিলেন, 
ও জালায়কা আচ্ছালামো ও রহমাতুললাহে ও| বরাকা- 
তুছ। ও গফারাল্লাহো। ও। লাকুম তাঁতাবা আলা 
আলায়কুম | 

' 'অস্তান ও শিষ্যগণকে অস্তিম কালের 
উপদেশ শুনাইবার বিবরণ । 

আনগার আহাম্মদ গ্রচ্থে লিখিত. আছে; টয় ' 



আশ্চধা ফেরানত। ২৪% 
টিসি 

আহাম্মদ বলিয়াছেন, বড়পীর সাহেবের নিদানকালেঃ 

দৈয়দ আঁব্দোল ওযছাঁব বিনয় বচনে পরম পুজনীয় পিতৃ" 

দেবকে বলিলেন, গিতঃ ! এই হতভাগ্য সন্তান দিগকে 
শেষ উপদেশ দান করুন। তখন তিনি বলিলেন, 
বত্নগণ ! আমি অন্তিম সময়ে তৌমাদিগকে কতকগুলি 

সহ্ুপদেশ প্রদান করিতেছি, তাহা তোমরা মনযোগের 

সহিত শ্রবণ কর। ভ্রমে কখনও পাঁণী পথে পদার্পণ 
করিয়া কুপথগামী হইও না। অনিত্য সংসার মায়ায় 
মুগ্ধ হইয়! অধৈধ্য বস্ত ভক্ষণ করিয়! মরচিত সফর্ণ নষ্ট 
করত পরকালের পথে জলাঞ্লি দিও না) এঁকান্তিক 

ভক্তিসহ প্রকাশ্থে ও গোপনে করুণাময় সষ্টিকর্তার 
দর্চনা উপাসনা! করিধে, এবং নিরূপিত পঞ্চবাঁর নামাজ 
পড়িয়া। শরিয়তের আজ্ঞা পাঁলন কৰিতে বাঁধা হইবে। 
সেই শাসনকর্তা খোঁদীতায়ালা ব্যতীত অগ্য কাহাকেও ভয় 
করিও না| এবং এ জীবনের আমা, শসা, ছুঃখ, আখ, 
ভাল, মন্দ, অনাট্রন ও অভার যখন যাঁহা ঘটে তৎ সমুদয় 
ভ্াহার উপরেই নির্ভর করিও । আঁপদে বিপদে পড়িয়া 
কখনই ডীহার অংশি.শ্ছাঁপন করিতে প্রস্তুত হইও না। 
কেননা তিনি ,একখ্বর অংশিহীন; এই একেশর ধর্ম 
গ্রচার করিতেই গীয়, পয়গম্বর, মুনি, ধাধি, মছধি, সাধু, 
বিদ্যান ও আলেমগণ) জগতে জন্ম "গ্রহ্া ঝারিয়াছেল। 



২৪৮ হজরত বড়গীরের জীবনী। 

তবে যদি কৌন লোক আমার বিনিময়ে খোদাতায়ালার 

নিকটে প্রার্থনা কবে, বন্য দয়াময় লয় করিয়া তাহাকে 
আও বিপদ হইতে রক্ষ1। করিবেন । যখন এরপ করিলেও 

রক্ষা,না পাইবে তখন এবাত্ত ভক্তিসহ ছুরেকাত নফল 
নামাজ পড়িয়া হয়! এখলাছ একাদশবার, দরুর শরিফ 

এগখারবার পাঠ করিয়া, আমার লাম এগারধার বলিতে 
বলিতে এগার পা এবাকাঁভিমুখে গমন করিবে পরে আল্লাহ্‌ 
তায়ালার নিকটে প্রার্থনা করিবে যে, হে দয়াময় ব্গ্রি- 
কর্তা আমার বাসন! পুর্ণ করুন। অবশ্যই কৃপাময় কৃ! 
করিয়া তাহার আশা পুর্ণ করিবেন। কিন্ত যদি আমার 
নামে কোন বন্ত মানদিক করে কিবা! আল ব্যতীত আমার 

নিকট প্রার্থনা করে ত, মহাপাগী অংশীরাদী হইয়া 
নরকগামী হইবে। 

ইজরত বড়পীর সাহেবের পরলোক গমন । 

তখারেখ আওলিয়া নামক গম্থে লিখিত আছে, শেখ 
আবুল ফতে খোঁগদাদী বলিয়াছেন যে, রবিধার গতে 
সোমবারের রাত্রিতে এশার সময়ে ঝড়গীর সাঁহেখ আন 
করাইয়! দিতে বলিলেন ) ভীহার আদেশাচুসারে পুরণ 
মান করাইয়া দিলেন; তিনি অবগাহন ও ওজু করিয়া 
এশাব নামাজ নমাণ্ড করতঃ, তগণরে একটা লক্ষ সেজ্ব। 
£ 



আশ্চধ্য হেরামত। ২৪৯ 

কতক্ষণ পরে একটী অন্তিম প্রার্থনা করিলেন। 

আরবী প্রার্থন! । 

আল্লাাহোম্মাণ ফেরলে উদ্মাতে মহান্মর্টেও 

ও1 আঁরহেম উদ্মাতে মহান্র্টেও 
ও1ঁতাজাবেজ আন উন্মতে যোহাম্মদেন 

ছাঁললালাহে আঁলাঁয়হে ওাচ্ছাল্লাম 1” 

হে করুণাময় স্থগ্টিকর্তা হজরত মহাম্ম্দের উন্মত- 
গণের অপরা মার্জনা করিয়া, তাঁহার উন্মতের প্রতি 

দয়াবারি বর্ষণ করুন। দয়াময় তীহার প্রার্থনা গ্রহণ 

করিয়া! দৈববাণী দিয়! ধলিলেন, হে প্রিয় সখা ! তোমার 
অন্তিম প্রার্থনা গ্রহণ করিয়া হজরত মহাদ্মদের (দঃ) 

উন্মতগণের পাঁপ ক্ষমা করিয়! দিলাম (১)1 ইহার 
কতক্ষণ পরেই ম্ৃত্যুপতি শমন আসিয়া, একটী লিপিধদ্ধ 
কাগজ লইয়া সৈয়দ আবৃদোল ওছাবের করে সমর্পণ 
করিলেন তিনি তাহা পাঠ করিয়া, পিতার সম্মুখে 

ধরিলেন। তাহাতে আরবী অক্ষবে এই ঈশ্বরের পরিত্রে হা 

বাক্য লেখা ছিল। 

হাঁজাল মাকনুবে মেনাল মোহেবের এলাল মোঁহেবুষে | 

0 যাহারা হজরত মহমদ বগললাআপাগধে ফাঁ্ামের গককত উদ্মত, 
ভাহ।র।ই যুক্তি পাইবেন । 

[ ৩২ ] 



২৫৪ হজরত বঞ্তগীয়ের জীবনী । 

অর্থাৎ আঁশকের পত্র মাস্থকের নিকটে প্রেরণ 
করিলাম, হে বন্ধু! বদ্ধুবিচ্ছেদ হইতে শীস্তিলাভ 
করিয়া বন্ধুর সঙ্গে মিলন করিতে শীত করিয়া 

আইস। তিনি এই পর্রটা পাঁঠ করিয়া হর্ষে উৎফুল্ল 
হইয়া উঠিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার জ্যোতিশ্ময় 
পবিত্র মুখমণ্ডল স্হির, ধীর ও প্রশস্ত ভাঁব ধারণ করিল। 

একবার মাত্র চক্ষু উদ্মীলন করিয়া! ছুরন্ত কালকে ইসারা 
করিয়৷ কি ইঙ্গিত করিলেন। তখন কৃতন্তি আজরাইল 

ঘড়গীব সাহেবের প্রতি নিজ কর্তব্য সম্পাদন করিলেন। 
তিনি মহাঁবচন পাঠ করিতে করিতে ইহধাঁম ত্যাগ করিয়া 
অনন্ত স্বরগধামে চলিয়া গেলেন। পাঁচশত একধটী হিজরী 

রবিয়প সানি একাদশ তারিখ সোমবার দিবসে প্রাতঃ- 

কালে একানববই বৎসর জগতে থাকিয়া, জগতের শান্তি- 
মাতা আদর্শ ধড়গীর মাহেব আজীয় দদ্ধু বান্ধব, পু 
পৌত্র ও শিষ্যগণকে শোকসাগরে ভাসাইয়! ব্বর্গারোহণ 
করিলে, । পকলেই বিষঞ ভাব ধাঁরণ করিলেন । উহার 

পরলোক গমনে নযুঘয় আরব ও আজম নিবানী মানধগণ 

শোকে অধীর হইয়া, আশ্রপাতি কধিতে লাগিলেন । 

অবশেষে সৈয়দ আব্দোল ওহাব পিতার শবদেহকে স্নান 
করাইয়! মগন্ধ দ্রব্যে হুবাসিত করিবার পরে শুভ্রবস্ত্ে 

" টাকা দিয়া বৌগদাদ নশরেই সমাধিস্থ করা হইল। 



আশ্চধ্য কের়ামত। ২৫৯ 
১১১১১১১১১১১ 

অদ্যাবধি দাধুগণে সকলেই সেই সমাধিস্থানে জিয়ারত 

করিয়া থাকেন। কিন্ত যে লোক অহঙ্কার বশত, দেই 
পবিত্র মহা সাধুপুরুষের কবর জিয়ারত না করেন, তখনই 

তাহার ফকিরী সাধুত্বগুণ লোপ পায়। 

হজরত বড়পীর সাহেবের সন্তান 
মন্ততিগণের বিবরণ 

বেহজাতপ আসবার নামক গ্রন্থে শেখ শাহাবদ্িন 

অহরর্দাদি রহমাতুল্য! আলায়ছে লিখিয়াছেন ; হজরত 

বড়গীর সাঁহেধের বাইশজন কন্যা! আব দশজন পুত্র সম্ত]ন। 

প্রথম পুত্র সৈয়দ আঁব্দোল ওহাঁধ তাহার পাঁচশত বাইশ 

হিজরীর সাবান মাসে জন্ম গ্রহণ কবেন এবং একাত্তর বৎ- 
সর জীবিত থাঁকিয়া স্ত্যুযুখে পতিত হুন। ইহার আর 
একটী অপর নাম মরফদ্দিন আবু আব্দোল্যা। দ্বিতীক্ব 
পুত্র সৈয়দ শরফর্দিন, ইনি পাঁচশত ভিয়াতর হিজগীতে 
পরলোক গমন করেন। তৃতীয় পুর সৈয়দ শামসদ্িন, 

ইনি পাঁচশত আটাম হিজরীতে মৃত্যুমুখে পতিত হন। 
চতুর্থ পুত্র সৈয়দ সেবাঁজদ্দিন, ইনি পাঁচশত তিয়াত্তর 

হিজরীর সতরই শাঁবাঁণ মাসে সংসার মায়া ত্যাগ করিয়া 

অক্ষয় সবর্গলাভ করেন। পঞ্চম পুর দৈয়দ আব্দুর 
বেজাক পাঁচশত আটাশ হিজরীতে জন্ম হয়। আব পাঁ৮- 



২৫২ হজরৎ বড়পীর়ের জীবনী । 

শত তেত্রিশ হিজরীর ৬ই তারিখে সগ্ডাল মাসে পৃথি" 
বীর মাঁয়। ত্যাগ করিয়া পরলোক গ্রাপ্তি হন। যষ্ঠ 
পুত্র সৈয়দ এত্রাছিম। ইনি বোঁগদাঁদ নগরে ছয় শত 

হিজবীব পঁচিশে জেলকদ মাগে ব্বর্গারোহণ করেন । 
ইহার দ্বিতীয় নাম আবুলহক। অগুম পুর সৈয়দ 
আবৃদোল্লাহ্‌, ইহার দ্বিতীয় নাম আঁ শাব্দোর রহমান । 
সনি পাঁচশত আট হিজবীতে ভুূমিষট হুন, আঁর সাতাশ 
বতনব জীবিত থাকিয়া, পাঁচশত সত্তর হিজরীর একুশে 

সফর মাসে নশ্বর জীবন ত্যা করেন। অষ্টম পুর 

হজরত আঁবুল ফজল সৈয়দ মহাম্মর, ইনি ছয়শত হিজরীর 

াঁতাশে রোমজান মাসে বোগদাদ নগরে মৃভ্যুঘুখে 

পতিত হুন। নবম পুত সৈয়দ এহিয়ে (রঃ) ইনি 

গাঁচশত পঞ্চানন হিজরীর ৬ই রবিওলআউয়ল মাসে 

জন্ম গ্রহণ করেন, এবং ছয়শত হিজরীতে পধিত্র দেহ 

'ত্যাগ করেন । দশম পুতে সৈয়দ জিয়াউদ্দিন আবুনসর, 
স্থনি পাঁচশত উনচল্লিশ। হিজধীর বধিওলআভিওল 

মাসে জথা এহণ করিয়া, গরে দামেক্ক যাইয়া 
বসবাঁদ কবেন, ছয়ণত একাদশ হিজরীর জগাঁদিয়ণ 

আঁখের মাঁদে দামেম্ক সহবেই পরলোক গমন কবেন। 

এ মহাঝাগণের বংশ হইতেই অদ্যাবধি জগতে বড়গীর 
সাহেবের বংশাধলী অনেক স্থানে দহ্য়াগিয়াছেন এ 



খাশ্চ্ধ্য কেরামত । ২৫৩ 

বংশাবলী দিগেব বর্ণ গুরুগণকে আঁমার শত শত 

গ্রণিপাঁত। 

বড়পীরের হস্তে মনকের নকিরের বন্দি 
হইবার বিবরণ। 

আঁকতাঁবাল আসরার নাঁমক গ্রন্থে লিখিত আছে ; 
যখন হজরত মহবুবে সোবহাঁনি আব্দোল কাদের ছ্বিলানী 
রহমাতুল্যা আলায়হে নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া স্বর্গে গৃমন্ন 

করেন। ঘেই সময় শত শত সাধুপুরুষ দেশ বিদেশ 

হইতে কবর জিয়[রত ভক্তি দর্শন করিতে আসেন। 
একজন মহা পরাঁক্রম মাঁবকতী মহর্ষি বিদেশ হইতে 

হজরত বড়গীরের সমাধি জীয়ারত করিয়া, রজনীকালে 
সমাধিস্থ স্থলে শয়ন করিয়াছিলেন । আৰু মহাদ্ম? 

বোস্তামি .(রঃ) বলিয়াছেন, সেই মহর্ষি সাধুপুরুষ 
বজনীযোগে স্বপ্ধে বড়গীর সাঁহেবকে দর্শন করিয়। জিজ্ঞাসা 

করিলেন, ছুজুর ! আপনি মনকের নকির প্রশ্গকাখী 
র্ীয় দূতদয়ের প্রশ্ন হইতে কিরূপে অব্যাহতি পাইলেন। 
তখন তিনি একটু ক্রুকুটা করিয়া বলিলেন, হে মহর্ষি! 
এরাপ প্রকার জিজ্ঞীসা ন| করিয়া, বরং আমাকে এরূপ 

গুকাধ জিআসা করুন মনকের ও নকির ফেব্েস্তাদয় 

কেমনে আমার হত্তে পরিত্রাণ পাঁইল। তখন দেই ' 



২৫৪ হজরঙ ধ্ড়ণীরেব জীবনী । 
বরিওচাটিল হি তীর রর 
পম তাঁপসিক সাঁধুপুরুষটী বলিলেন, মহাঁতিন! আঁসাঁকে 
ক্ষমা করিবেন | আপনা মহাঁএশী-শক্তি বুঝিতে ন! 

গারিয়া, আপনাকে এরূপ কথা জিজ্ঞাসা! করিয়াছি? 
এখন এ অকুতজ্ঞের প্রতি সদয় হইয়া বলুন যে, আপনার 
হস্ত হইতে সেই গ্থচতুর প্রশ্নকারী ফেবেস্তায় কিরূপ 

প্রকারে রক্ষা পাইল । তখন পীর সাহেষ বলিলেন, 
ভ্রাত! মৃত্যুর পর একটা বড়ই কঠিন সময় মিদ্ধারিত 
আছে, কেননা পৃথিবীতে জীবিতাবস্থায় লোক খল, 

সহায় বল, দকলই পাওয়া যাঁয়, শাঁহীয্যকারীরও অভাব 

থাকে না) আত্তিয় বন্ধু বান্ধব সকলেই চতুস্পার্শে 

ঘেবিয়া থাকে। কিন্তু মৃতকে কধর মধ্যে রাখিয়! 

আধিলে সেই নির্জন অদ্ধকারময় কর্ষর গৃহে কেহই 
পাহাধ্যকারী থাকে না) উহা! কি ভয়ানক সময়, যাহ! 
মনে হইলে সর্ধ্ব শরীর রোমাঞ্চিত হুইয় যায়। যখন 
আমার আজিয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব, এই কবর মধ্যে একাকী 
ঘাখিয়া যে যাহার শ্থানে চলিয়া গেলেন, এয়ন সময় 

গ্রশ্নকারী ফেবেস্ত(দঘয় ভয়ঙ্কর মুভি ধারণ করিয়া, তঞ্ন 
গর্জন করিতে করিতে কবর মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমাকে 
ভীমরবে জিজ্ঞাসা রুরিল, “মানরাব্বোকা” তোমার 
গ্রাতিগালক কে? মান নাবিয়েকা, তোমার নবি 

প্রেরিত পুরুষকে ? প্মান দিনোকা, তোমার ধর্ম কি? 



আশ্চধ্য কেরানত। ২৫৫ 

তখন আমি তাহাদিগকে বলিলাম, তোমরা কি মুসলমান? 

না অগ্য €কাশ ধন্মীবণন্থী? ৩থন উওয়েই খলিল) 
আমরা মুসলমান বৈকি তখন আমি বলিলাম, মুসল- 
মানের লক্ষণ কি? প্রথম সালাম কর!, দ্বিতীয় মোঁপাঁফ! 

করা, পরে অদ্য কথা বলা, তোমাদের এ ছুয়ের একটাও 
হইল না; আঁর বল আমরা মুসলমান। এমন প্রথা 
কোন দেশে আঁছে যে বিনা সালামে বিনা মোঁদাঁফায় 

মমিন হইয়া মমিনের সঙ্গে কথা বার্ত। কহে। তখন 

তাহার] আমার কায লজ্জিত হইয়া, অগ্ডে সালাম 
করিয়া, পরে মোসাঁফ1 করিল । আঁমি অমনি ছুই জনের 
হস্ত ধরিয়! বলিলাম, হে প্রশ্নকারী ফেরেস্তাদয় ! গ্রথমে 
তোমরা আমার সওয়ালের জধাব দাঁও। পরে তোমাদের 

প্রশ্নের গ্রতিউভ্তর পাঁইবে। তখন তাহারা নিরপাঁ় 
হুইয়!, করযোড়ে বিনয় ধচদে আঁমাঁফে বলিল) আঁচ্ছা ! 
ঝি জিজ্ঞাস! করিবেন করুন। তখন আমি তাহাদিগকে 

বলিলাম, যখন অর্ধ শক্তিময় সৃষ্টিকর্তা আদি পুরুষ 
আদম আঁলায়ছেচ্ছাল্লামকে হ্থজন করিবার মানসে, 

তোমাদিগকে এই পধিত্র ধচনে জিজ্ঞাযা করিয়া ছিলেন। 

“ইনি জায়েলুন ফিল আরদে খালিফাত্ন।৮ অর্থাৎ 
নিশ্চয় আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি (খলিফা) পাঠাইব (১) 

(১) দর! বকার চার কৃকুর শাৎমে 



শে 

২৫৬ হঞ্সরৎ ধড়গীবের জীবনী । 
[পপ 

তখন তোমরা বলিলে, তুমি কি তথায় এমন লোক 

শজন করিবে যে, সেখানে যাহারা শাস্তি ভঙ্গ, রজ্জপাঁত 
করিবে? অতঞধ আমা তোমার গুণের প্রশংসা 

করিয়া থাকি ও পবিত্রতা স্বীকার করি। এরপ ভাবে 

খোঁদাতায়ালাকে যখন গ্রতিউত্তর দিয়াছিলে, তখন 

তোমাদের এ বথাঁয় কি তীহার আদেশের অনান্য করা 

হয় নাঁই, এ কথায় তোমাদের অপবাধ, গৌরব, অহঙ্কার ও 
মাৎসর্ধ্য প্রকাশ পহিয়াছিল কিনা । প্রথম তোমরা মনে 

করিয়াছিলে যে, খোদাতায়ালা আমাদের পরামর্শ লইয়! 
কার্য করিবে, তজ্জন্য আমাদিগকে জিজ্ঞান! করিয়াছেন 

কিন্তু তিনি অনাদি অনস্তুময়, যিনি নিজের মন্তব্য হইতে 
তৌমাদিগকে স্ষ্টি করিয়াছিল। তিনি কখন কাহার 
পরামর্শ লইয়া! কার্ধ্য করেন না, কেবল তোমাদের মন 
পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। দ্বিতীয় তোমরা! আপনা" 
দিগকে উত্তম জানিয়া, সকল মাঁনধগণকেই বিবাদী 
“অত্যাচারী, রক্তপাতকারী বলিয়া স্থির করিয়াছিলে। 
কিন্তু তোমরা ইহা বুঝিলে ন1 যে, মানধগথের মধ্যে 
এমন লোক অনেক হইবে, যাহারা সাধুতায় তোঁগাদের 
অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠত! লাভ করিবে। তৃতীয় তোমরা 
এরূপ অনুমান করিয়া বলিয়ছিলে যে, প্রথমেই জ্বেনের! 
যখন পৃথিবী মধ্যে গিয়া আত্যাচারী হইয়াছিল, ত্রখন 



আন্ত কেরাগত। ২৫৭ 

আদমের বংশগ্ণ খোদাতায়ালার অর্চনা না করিয়া 

দৈত্যগ্ণের গ্যাঁয় অত্যাচার কিয়! বেড়াইবে। যখন 

তোমরা এরূপ ভাবিয়া, জ্ীনময় খোঁদাতায়াঁলার জ্ঞান 

অপেক্ষা নিজেদের জ্ঞান অধিক ভাঁবিলে, তখন ভিনি 

তোমাদিগকে এই পবিব্র বচনের দারায় চৈতন্য করিয়া 

দিবেন। 

আয়েত। 

কালা ইনি আল।মো৷ মাল তাঁলামুন । 

অর্থৎ নিশ্চয় আঁমি যাহা জানি তাহা তোমর! 

জানিতে পাঁব নাই। যখন তোমরা এরূপ প্রত কর্তৃক 

জ্ঞানময় বাণী গ্রাপ্ত হইলে, তখন তোমরা নিঃশব্দ হইয়া 
চুপ করিয়া রহিলে। কেমন এ কথ৷ সত্য কিনা? এখন 
তোমরা, আমার এ গ্রশ্মের গ্রতিউত্তর দিয়া, তোমাদের 
গ্রশ্জের উত্তর আমার নিকট হইতে অবশ্টাই লইতে পার, 
নতুবা আঁমি কখনই তোমাদের হাঁত ছাড়িয়া! দিব না। 
মনকের ও নকির গীরের মুখে এরূপ নিজেদের পুরাবৃত 

অসন্তব গ্রাচিন কথা শুনিয়া এক বারেই তাজ্জব হইয়] 
পড়িল এবং তাহারা অনেকঙ্গণ ধরিয়া আমার সালের 

জবাব দিবার জন্য বুদ্ধি খাটাইয়! দেখিতে লাগিল। কোন 
প্রকারে তাহাদের জ্ঞানে আমার কর্ণার উত্তর দ্রিতে 

[৩৩] 



২৮ হজরত বড়গীরের জীবনী | 
ভিন অনি র 
যৌগাইল না বলিয়া, শেষে আমাঁধ হাত হইতে পলায়ন 

করিবার চেষ্টাও পাইতে লাগিল। তাহাদের সেকুট 

বুদ্ধি পলকেই লয় পাঁইয়! গেল। অবশেষে সকল দিকেই 

নিরুপায় হইয়া, মনকষ্টে ছল ছল নেত্রে এ উহা মুখদিকে 

চায়, সে তাহার দিকে দৃষ্টিকরে। দর্শকগণ তখনকার 
তাঁহাদের সে ভাব দর্শন করিলে সত্য সত্যই মনে করিবেন, 

নাঁখানি ইহারা কতই অপরাঁধি হইয়। আজ চোরের মত 

“গীর হত্তে বন্দী । তাঁহারা আঁদিপুরুখ হইতে এযাঁধৎ- 

কাল যে, প্রশ্ন করিয়া আঁদিতেছিল, একদিনের তরে এমন 

কঠিন ভাবে কাহারও হস্তে বন্দী হয় নাই এবং এরাপ 

দুর্দশা সংঘটন হুইবে বলিয়া স্বগ্মেও ভাবে নাঁই, অবশেষে 
পলাইবাঁর জগ্ত আর একটা বুদ্ধি খাটাইয়া আমকে 
কহিল, কফেঘল আঁমরা দুজনে ত একথা বলিনাই ; আমর! 

সমুদয় ফেবেস্তাগণ একত্র হইয়া বলিয়াছিলাম। তবে 
কেমন করিয়া ছুইজনে এ কথার জবাঁৰ দিতে পারিব? 

এখন আমাধদর ছুইজনকে ছাঁড়িয়। দিন। একটু পঞ্নে 
সকলের নিকট হইতে জবাব আনিয়া আপনার কথার 

গ্রাতিউভস করি তাঁহাদের মনোগত ভাব বুঝিয়! 

বহিলাম, তোমরা যদি ফিরিয়া আর ন৷ আইস, তখন 

আমি তোমাদের দেখা কোখায় পাইব তধে এই 

"পৃর্যান্ত করা, যাইতে পারে, একজনকে ছাড়িয়া [দতেছি। 



আন্চর্য্য বেরামত। তক 

সকলের পক্ষ হইতে জবাব আনিয়া দাঁও। তীঁহারা 
তাহাঁতেই শ্বীকার পাইলে, আমি মনকের কে ছাঁড়িয়া 

ধিলাম। গে তখনই খ্বর্ে গিয়া সকল ফেবেস্তার নিকটে 
উদ্ধ: প্রশ্ন গ্রকাণ করাতে তীহারা প্রমাঁদ গৃণিয়া পূর্ব- 
কর্মের ফলাফল চিত্ত! করিতে লাগিল। কেহই তাহার 
ফথাঁর কোনই উত্তর করিতে গাঁরিল না, তখন মনকের 

দয়াময় খোদাতায়ালাকে জানাঁইল, হে অনাদি অনস্ত- 
ময় অন্তর্ধ্যামী ! এ দাঁয় হইতে রক্ষা করুন, আজ আপ- 
নীর দৃত্তগণ বিষম সমস্যায় গতিত। নিরুপায় দিগের 
মানব হস্তে রক্ষা পাঁইবার উপাঁয় করিয়। দিন তখন 
প্রভু বাণী হইল, তোমরা আদম আদিপুরুষের সময়ে ষে 
কথার আপত্তি করিয়া অপরাধি হইয়ািলে, তাহা! আজ 
তাহার বংশাবলী মহা তাপস গ্রথর বঙগীর সাহেব উল্লেখ 
করিয়াছেন । এখন তোমর! তীহার নিকটে যাইয়! অপরাঁধ 
ছ্বীকাঁর করিয়া, ক্ষমা! প্রার্থনা কর। কেন না 

তিনি যে পর্যন্ত তৌঁমার্দিগকে ক্ষমা না কবিবেন গে 

পধ্যত্ত তোমাদের সকণই দায়িত্ব হইয়া বহিবে। অনস্তব 

পঘুধয় স্বর্থীয়দূতগণ একে একে সকলেই আঁমার নিকটে 
আসিয়া করযোড়ে দণ্ডায়মান হইয়া, নিজেদের দোঁধ 
ত্বীকার পাইয়া, অপরাধ মার্জানার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা 
করিল। আমি হটাঞ্ তাহাদিগকে ্ষম। না করায়, দয়াময় * 



২৬০ হখবৎ বড়গীপ্ের জীবনী। 

খোঁদাতীয়ালার আদেশ হইল, ছে অখা! আসার 
ফেব্পেম্তাগণকে ক্ষম। করিয়। দাও । আমি উপযুক্ত সময় 

বুঝিয়া, করুণা ময় স্পতিকর্তার নিকটে গর্ব্ব করিয়া খলিলাম, 
।দয়াময় করুণাসিদ্ধু! আজ উপযুক্ত সময় পাইয়াছি? 
গ্রে আপণি শ্বীকার করুন যে, মনকের কি গ্রশ্নকারীন 

ছয়ের প্রন্ম হইতে আমার শিষ্য ও শিষ্যের শিষ্য এপ 

গরম্পব শিড়ি অনুষাঁয়ী সেজরা দৃষ্টীত্ত শিখ্যগ্ণ, যদি 
উহাদের প্রশ্ন হইতে নিরাপদ থাঁকে, তবে আমি এখনই 
উহ্াদিগকে ক্ষমা করিয়া দিব। তখনই প্রত্যাদেশ হইল 
হেসখ!! তোমার প্রার্থনা গ্রহণ কথিলাম। উহাদের 
অপরাধ মানা করিয়া দাও। তখন আমি তাহাদের 

পূর্ববককৃত অপরাধ ক্ষম। করিয়! দিলাম । তবে প্রশ্নকারী 
ফেবেস্তাদয় আমার হস্তে মুক্তিলাত করে। 

বড়পার সাহেব কবর হইতে তিন শত 
লোককে মুরিদ করেন। 

আখিয়ারঝাল আওপিয়া নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, 
শেখ আবুল ফাঁতেহ (রঃ) খলিয়াছেন যে, দীমেদ্দের 

অধিবাদী একজন ধনাঢ্য বণিকের বাদনাছিল যে, বড়গীর 
সাহেবের হস্ত স্পর্শ করিয়া শিখ্যত্ব গ্রহ* করিয়া, পর" 
কালের জন্য কিঞিৎ অমূল্য রর সঞ্চয় কাধিয়। লইব। 



আশ্চিয়্য কেরামত। ২৬১ 

কিন্তু বাণিজ্য কার্যে লিগ থাকায় নানা বাঞ্াটে পড়িয়া, 
ক্রমানযয় বিলম্ব হইয়! পড়িল। এদিকে বড়গীর সাহেব 

দেহ ত্যাগ ধরিয়াছিলেন। কিছুদিন পরেই বনিক তনয় 
সংসার কায হইতে অবসর পাইয়া, আঁপনার দলবল গহ- 
কারে খোঁগদাদ শবিফে আঁসিয়। উপস্থিত হইল । তথায় 
আসিয়া লোকমুখে ধড়গীর সাহেবের মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া, 
অত্যন্ত শোঁকাঁকুল হইয়া ক্রন্দন করিতে লাঁগিল। 
অবশেষে উহার মাজার শরিফ জিয়ারত করিতে সমাধি- 

স্থানে গ্রবেশ কবিয়া কেবল চীৎকার ছাড়িয়া! কীদিতে 
লাগিল এবং কীদিতে কাদিতে অচৈতন্য হইয়া পড়িল, 
ক্রমে বাত্র হইয়া! গেল, তথাপি চৈতন্য হইল না, কাজেই 
তাহার সঙ্গিগণ মাঁজারা শরিফেই রহিয়া গ্েল। গীর- 

সাহেব তাহাৰ ভক্তিতে আবদ্ধ হইয়া, ধনিফের মনৌধাঞ্ছা 

পুর(ইতে স্বর্থীয়কায় কবর হইতে উথান হইয়া হস্ত 
গ্রনার করিয়া দ্িলেন। তখনই বনিক-তনয় চৈতন্য 

প্রাপ্ত হইয়া, হুজুরকে সালাম করিয়া দাড়াইল। হজরত 
বড়গীর গাঁছেব তাহার হস্ত ধরিয়া ! বয়েত) অনুষ্রণ 

ব্রতে দীঙ্গিত বনিয়। দিলেন। তখন একে একে বৃমিক- 
দলস্থ অমুদয় লোক হজরতের হস্তে হাত দিয়া মুরিদ হইয়! 

গেল। ধনিকতনয়কে লইয়া! তিনশত একজন লোককে 

মুরিদ করিয়া, তাহাদিগকে মাঁরফতি ( গুপ্রধনে ) বিভুষিত * 

£ 



২৩২ হগ্জরৎ বড়গীর়ের জীবনী । 

করিয়া বিদায় করিয়া দিলেন । গাঁঠকগ* ! নিশ্চয় 
জানিধেন সাধুপুরুধগণ খোদাতায়ালাধ নিকট জী ধিত, 

তবে পৃথিবীর লোকের নিকট অদৃশ্য । 

একজন মহাপাপী বড়পীরের কবরের 
জঞ্জাল সুক্ত করিয়। মনকের নকি- 

রের হস্ত হইতে রক্ষা পায়। 
দরে নছুছ নাঁমক গ্রন্থে লিখিত আছে, শেখ আবু সৈয়দ 

কিলুলি হইতে বর্ণিত হুইযাছে যে, বোগদাঁদ নগরে 
একজন মহা দুর্দান্ত গু বাদ করিত, তাহার গপাঁপ 
কার্য ব্যতীত পুণ্য কা্ধ্য কখনই ছিলনা, সর্বদাই পাঁপ 
কর্মেই লিড থাকিত। এমন কি স্থরাপান, পরদা় হয়ণ। 

নৃত্য) গীত, আমোদ প্রমোদ মকলই করিত, জমো নামাজ, 
রোজা, দান-খায়রাত, এ সকল সৎকর্মা কিছুই করে মাই 
এবং মুরিদ হইয়াও ছিল না। কিন্ত হজরত বড়ণীর 
সাহেবের উপর যাঁবপর নাই ভক্তি ছিল। সেই পাগা 
যখনই কোন কার্য গমন করিত, তখনই সান কাণয়। 
শীরের মাজার শরিফ গিয়। বঙ্গের পাতা) জঙ্জীণ ইত 
মুক্ত করিয়া দিত। পরে অগ্য কাঞ্জে গমন করিত। 

এইরূপ প্রকারে কবরের জগ্জাল যুভ্ত করিয়া! জীবন 
কাটাইয়! অবশেষে কালের করাল গ্রামে পত্তিত হইয়া 



আম্চধা কেরামত। ২৬৩ 

স্বৃভ্যু হইল গ্রামবাদীগণ তাহার সৎকাধ্য কবিয়। 
কবর দরিয়া আঁগিলে, মনকের ও নকির ফেবেস্তাদ্য় তর্জগন 
গর্জন করিতে কৰিতে বিকট ঘুত্তি ধার করিয়া! কব্রমধ্যে 
প্রবেশ করিয়া কহিল, রে মানব-তনয়! তোমার গ্রতি- 

পালক কে? তখন সে কহিল, যিনি সমুদয় জীবগণকে 
গ্রতিপাঁলন করিয়াছেন, তিনিই আমার পাঁলন্বর্তা। 
পুনরায় জিজ্ঞাঁপ! করিল, তোমার নবি কে? উত্তর হইল, 
আব্দোল কাদের স্বিলানী। বিপরীত উত্তর শুনিয়া 
ফেরেস্তাদ্বয় অবাক হইয়া রহিল। আবার প্রশ্ন কবিল, 
তোমার ধর্ম কি? সেত ধর্মা কাঁহাকে বলে জীঁনিত না, 
তবে ধর্ম প্রচারক বড়পীর সাহেব কে জানিত।| দেই 

জ্ঞামে উত্তর দিল, আবৃদোল কাদের ভ্বিলানী; তখন 
তাহারা তাঁহার বিপরীত জবাব গুনিয়া, কঠিন শান্তি দিবার 

ইচ্ছা করিল। অমনি অনাদি অনন্তময় অত্ত্যামী, 
কপাঁময় করুণাসিন্ধু, ফেবেস্তাদিগকে কহিলেন, শান্ত 

হুও, ও ব্যক্তি সত্য সত্যই শাস্তি পাইবাব উপযুক্ত বটে, 
কেন ন| জদোও কুকর্ম ব্যতীত্ত সৎকর্ম করে নাই । তবে 
আঁমার সখা খবৃদ্দোলি কাঁদের ছ্িলানীর পবম ভক্ত ও 
আশক্ত এবং জগতে তন্রপ অনুষ।য়ী কাধ্য, করিয়াও 

ছিল। নিজের প্রতিজ্ঞা হইতে একদিনের জন্যেও 

বিশ্বৃত হয় নাই। তজ্জম্ব উহার সকল অপরাধ ক্ষম। 



২৬৪ হজরৎ বডুগীবেব জীব 

করিয়া দিলাম এবং উহার কব প্রশস্ত করিয়া প্বর্গেৰ 

ভুপ্য করিয়া দাও। দয়ানহের অসুখে ৬খনই মহা" 
পাগীর কবব অ্ব্গের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া গেল। অতএব 
বুঝ গেল যে, ভক্তিতেই মুক্তি। 

সৈয়দ মুখুছুম সাহেবের গুপগুবিদ্যা 
বিন হয়। 

বেসাঁলাঙল আওপিয়। ন1মক গ্রন্থে লিখিত আছে, 
সৈযদ হাশেম আঁনুই বিজাঁপুবি রহমাড্াণা আলায়ছে 

বলিয়াছেন, মখদুম বান্দছ্‌ নেয়াজ সাহেব, খাপ শরিয়ত, 

মারফত, হুকিকত সকল প্রকাব বিদ্যায় মহা বিগ্কান 

ছিলেন। ইহার বসবাঁদ ডেকান যুগ্লুকের নিকটবর্তী 
গুলবর্গা শরিফ | একদিন হজরত মখ্ছুম সাঙ্বে 
আপনার কক্ষে বপিয়। শিষ্য ও অন্য অন্য লোক মহ 

কথোপকথন কবিতেছিপেন। সেই সভায় নানাদেশের 
বিবিধ গীবসাঁহেব দিগের গুণকীর্ভন হইতেছিল। এক 
একজন এক একদেশেব দাধুর বর্ণনা করিয়া মোজ্লেসুকে 
গোলজাব করিয়া তুলিয়াছিঘেন। সেই মোজ্লেসে 

একজন বোগদাদ নিখাসি দেখ পধ্যটনকারী মুন্দী বসিয়া. 
ছিলেন, তিনিও আঁমোদে উৎফুল্ল হইয়া, হজরত মহবুবে 
মোবহাশি আধৃদোল কাঁদের ভ্থিলানি খড়গীর সাহেবের 
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তা।স্চয্য অবশ্চর্ধ্য কেরামতের কথা! বর্ণনা করিতে লাগি 

লেন বড়গীর সাহেবের কেরাঁমতের কথা গুনিযা। 

হজরত মখ্ছুম সাথ্বে তাহাকে বপিলেন, বাপু হে! 

ভুমিত অজ্ঞপোক, সাঁধুগণের চরিরের ব্যিয় সকল কথাত 

বুঝিতে পাঁর না। ব্ড়গীর ড|হেব তাহার গময়কালে 

পঁ(»শত খীজরিতেই সাঁধুতীয় শ্রেষ্ঠ ছিতেন, এই সাঁতশত 

হিজরীন মধ্যে এখন আমি যে সাধুতায় সর্বগুণে শ্রেষ্ঠ 
ভাহাত তুমি জান না। যেমন তীহার মুখে এই কথাটা 
উচ্চারণ হইল, অম্ণি তাহার আলোকিত অভ্তঃকরণে দৈব 

কালিমা পড়িয়। অন্ধকারে আধৃত হুইয়। গেল। পলকের 
মধ্যে বন্ুকষ্টের উপার্জিত অমূল্য ফকিরী ধন লোপ 
গাঁইল। তখন তিনি মণিহাবা ফণির মত অন্ধকারে হাত 

গা আছড়ে ছট্ফট্‌ কবিতে লাগিলেন । মদগর্ধিবিভ গাধু 
মুখ্ছুম সাহেব একবারেই সঞ্তি পুজি হারা হইয়া হাঁয় 
হার করিয়া বেড়াইতে লাঁগিলেন। কোথায় খেলে যে 
হাঁরাধন গ্রাণ্ড হইবেন, প্রাণপণে তাহার চেষ্টা করিতে 
লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই ফল্োদয় হুল ন।) অবশেষে 
নিরুগাঁয় হইয়া, আপন গুরুদেব হজরও রোৌসন-জমির 
নছিরদ্দিন চেরাগ দ্েহুলি বহমাতুল্পা অ(পাঁয়হের নিকটে 

যাইবার ইচ্ছা করিয়া গৃহ হইতে বহিগ্গত হুইলেন। 
অনেক দিবসেব পরে দিলি আসিয়া, আপন দুর্দিশার কথা 

[ ৩৪] 



হ৬৬ হতরৎ বড়গীবের ঘ্ীধনী। 

গুরুদেবের নিকট বর্ণনা করিয়া! গুনাইলেন। হজরও 

নছি্রিদ্দিন চেরাগ দেহ্‌লি, বড়ঈবের সানে বে আঁদধীর 

কথা শুগিয়া প্রথমে কীপিমা উঠিলেন। পরে আঁগন 

শিধ্য মখড্ুম সাঁহেবকে অনেক লাইন করিয়া বলিলেন, 
আমার ক্ষমতা নাই যে, তোমার সাহায্যের জন্য বড়গীর 

সাঁহেবকে কিছু বলিতে পারি। তবে তোমার ঘোপা" 

বেগের জগ্য আমার গুরুদেব সোলতানল মশায়েখ নেজা” 

মদ্দিন রহ্ম|তুল্লা আলায়হের শিকটে নিবেদন করি । এই 

বলিয়া তিনি শিষ্যকে সঙ্গে লইয়া নির্জান কক্ষে বগিয়া 
ধ্যান যোগে ( মোথাফেবায়্ ) আপন গুরুদেব নেজ।মদ্দিম 
আঁহেধকে আহ্বান করিলেন । তাহার পরমাত্বা উপস্থিত 

হইলে সকল ঘটনাই বলিলেন। তখন তিনি বলিলেন, 
আঁচ্ছ। একটা উপায় অবলম্বন করিতেছি । ইহ বলিয়া 
তিনি, গ্েরিত পুরুষ হজরত মহাম্মদ মস্তোফ। ( মঃ) কে 

সাধনাঘলে আনয়ন করিয় উহাকে বলিলেন, ছে অকুলের 

কাণীয়ী ভবপরের কর্ণধার! মখডুম বান্দা নিয়াজের 
উপাঁয় কি হইবে বলুন? তখন তিনি বলিলেন, বড়গীর 
সাহেবকে এ শিষয়ের জণ্ত আনুবোধ করিতে আমি পাতি 
না, তবে জগজ্জননী ফাতেমা খাতুন আমার শ্বেহের 
তলয়।কে ভাকাই। তখনই জগজ্জননী ফাতেমাদেবীর 

“আত্ম! উপস্থিত হইলে, হজব্ত রস্গলোল্লা তাহাকে বলি” 



আম্চধ্য কেরামত ২৬৭ 

লেন, মা ফাতেমা! তোমার বংশধর রত্বকুল চুঁড়ামণি 
আব্দৌল কার্দের স্িপানী অবশ্টাই তোমাৰ কথ। রক্ষা! 

করিবেন। তুমি ভাহাঁকে বলিয়া! কহিয়া, কৃত অপরাধী 
মখছুমেব অপরাধ মার্জন। করিয়া দিতে বল। হজরত 

ফাতেমা দেবী পিতৃ আজ পার্শন করিতে, বড়গীর 
সাহেবকে আহ্বান করিলে, তিনি তখনই আঁদিয়া 
উপস্থিত হইলেন। পবিভ্রপুরুষগণের আত্মা একত্রিত 

হইলে যে কি মনোহর ভাব ধারণ করেন, তাহ! পাঠক- 
গণ কখন যদি কেছ ভাগ্যগুণে, সেই পধিত্রপুরগ্যগণের 
একক্রিত ভাব স্বপ্পে কি যৌগবলে কি ধ্যানে দর্শন করিতেন 

তবে জম্োর সার্থকত| লাভ করিয়! নিগ্ভেকে চরিতার্থ জ্ঞান 

করিতেন এবং গে মাঁধু্যভাব বুঝিতে পাঁরিতেন ৷ ধন্থাঃ 
মহাতাপদকুল টুড়ামণি নমিরদ্দিন চেরাগ দেহলি ধন্য ! 
তুমি জগতে যোঁগবলে ঘে রূপ দর্শন করিয়াছ, তাহাতে 

তোমার যাকল সাধ পুর্ণ হইয়াছে! বলি হে ভীপদ- 
গ্রবর তুমিকি এ ঘ্ল জ্যোতির্ময় কূপ দর্শন করিয়া কি 

নেহলির প্রদীপ হইয়াছ? না অন্য আর কৌন গুণ ছিপ? 
ধন্য তুমিই জগতে এই অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করিয়া ধন্য 

হইয়াছ। হও ধন্য হও! আমিও তোঁমার পবিত্র মাজার 
শরিফ ভক্তিভাঁধে দর্ণন ( জেয়ারত) করিয়! ধন্য হইয়াছি। 

ধড়গীর সাহেবকে লক্ষ্য করিয়া, হজরত ফাঁতেম। 



২৬০ ভজাবৎ পড়গীরের শ্ীবণী 

খাতুনে জেম্নাত (খাখি তামা আপ) খলিলেশ, আদয়রজ 

বত্দ আবদেএ কাদের! আজ তোখাগি অন্য আমংজ্রে 

অরুলেৰ আগমন] শ্াণাধি! এখন ভুম আমার 

বিনিষধে, মথছয বানা। নিয়াজেখ অপবাধ মার্জনা কিয়া 
উহাতে ক্ষমা কবিখা দাও । তখন ভিটা বপিলেশ, মা 

জগজ্জননী! আপনার আজ্ছা অবাঁধেই পালন করিব । 

তবে আমি ইচ্ছা করিয়া উহাৰ ফকিধী ধন ফাডিয়া লই” 
নাই, উশি শিজেন দোখেই সে ধন হারা হইয়াছে। 
এওদুর আস্পার্ধী যে, আশা হইতে উচ্চগ্ নাভ করিতে 
চাঁয় এবং লো সাক্ষাতে গিজর আঁতাগধিম। করিয়া 
থাঁকে যাহা হউক এখন আপনার আদেশ মান্য 
করিয়া, উহাকে ক্ষমা করিয়। দিলাম। তঙপরে বড়গীর 
হেব মখডুম ধান্দা শিয়াজেব দিকে দৃষ্টি করিয়া বনিণেন, 
'জাত মখদুম! তুমি তে'খার গুরু হইতে যে পু 
“ফকিখী ধন মংগ্রৎ কিয় |&লে, এখন তা ভূমি প্রাণ্ড 
হইলে এবং আমা হইতে দিগুণ মাবফঠি অহণ কৰ। 
আমি তোমাকে গ্রমন £নে ঘশি কবিলাখি। গকদেবের 

সাহায্যে বড়গীরের কূপ শা মখডুম বান্দা শিয়।জ তৃতীয়- 
ও? গুপ্তবিদ্যা গ্রাণ্ড হয়! আনন্দমনে গুলবর্গ। শরিফে 
ফিরিয়া গেলেন। হেপাঠ $গণ! এই জদ্তই উপধুভ্ত' মাংগণ 

- বিভুষিত গুরুদেবের কাছে শিক্ষালাভ করিয়া মনক্কান| 



আধ্চর্য কেয়ামভ ॥ ২৬ 

ঘিদ্ধি করিতে হয়। হজরত মখুমের উপযুক্ত গুরু 
হজরত নমিরদ্দিন চেধাগ ,দেহলি না থাকিলে, উদ্ধার 

দুর্দশার একশেষ হইত (১)। 

বড়গীর সাহেবের জুতা ও পিরহান চুরি 
কবিয়। নবাবের নবাবি নষ্ট । 

হজরত মহণুবে লোবহ|নি আব্দোল কাদের ভ্বিলানি 

বড়গীব সাহেবের বংশধধ, সৈয়দ আবুল মজাফফার কাদরী 

দানাপুব শিখাসী ইহার গৃহে প্রায় ছয়শত বৎসব হইতে 
কঃমাযয় পরস্পর বংশ]বলী বড়গীব সাহেবের একজোড়া 
জুঙা ও একটী পিবহান সক্চলের কাছ হইতে, আবুল 

মঞ্জাধুফবের হস্তে পোৌছিপে, ইনি অতি যত্ত সহকাবে 
তাগাকে রক্ষা! করিয়া রাঁখিলেন। সময়ে পাঁছুকাছটা 

চখে যুখে লাগাইয়া কতই আনন্দ উপভোগ করিতেন। 
প্রতি বরে রবিয়স্সানির এগ।রই তারিখে সেই অমূল্য 
পাদুকা ছুইটা বাহির” করিতেন এ দিন সহরেব আমির, 

ফকির, গরিব ধনবাণ প্রায় শত শত লেক) তাহ! দেখিব'র 

(১) হিশু্থানের পাঞ্জাতনের মধ্যে নছিদদ্দিশ একজন। গুথম 

মইনদিন চশতি, দ্বিতীয় কোতোবদ্ধিন বথতিয়!র় বাকি, তৃতীয় ফ্লিন” 

উদ্দিন গঞজসকর) চতুর্থধনেরাসপ্দিণ জরিজব বন্কা চিশ তি, গঞ্চম নছিবদ্ধিন 

ভেন়াগ দেশি এই 'পঞ্চযন | 



৭৯ হজযাৎ বড়পীয়ের সীবমী। 

জন্য জড় হইত। সেই পাদুকা ছুট চোখে মুখে বুল।ইয়| 
সকলেই আপনাকে ধন্য মনে করিতেন। এ কারণেই 

দানাপুর মধ্যে 'অ(সদহাঁম উপলক্ষে পাদুকা দর্শন অভিলাঁষে 
সহ, গহআ লোকের সমারোহ হইত। একথার 
আবুল মজাক্ফার দিল্লী দর্শন মানসে পাঁছুক। ছুটীও 

পিরহাঁনটা গাঁঠবিতে বাঁন্থিয়। গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। 
যে সময় তিনি দিলী সহবে উপস্থিত হইলেন । লেসময় 

ধড়ই গোলযোগ । এ সময় খোরশান অধিপতি সত্ত্রাট 
নাদের সাহ পারস্য-রাজ্য জয় করিয়া এবং বছ সংখ্যক 

পারস্থাবামী সৈন্য লইয়! কাবুল ও কান্দীহার অতিক্রম 
পুর্বক ভারতবর্ষে আঁপিয়া, লাহোর অধিকার করিয়া 
কর্ণাল যহীম্মণ সাহ্‌কে পরাজিত করেন। মহাঁম্মাদ শাহ 
দিল্লীরাজ, না্ির শাহার স্মরণাপন্ন হইলে, নাদির শাহ 
ভাহাকে সঙ্গে লইয়! দিল্লি রাজধ|নি আক্রমণ করিতে 

আঁইসেন। নাদির সাহু যখন সৈন্যপহ পথে আদেন 
তখন দিশ্লিবাঁসীগণ সংবাদ পাইয়া, প্রাণের ভয়ে ও ধন 

নুষ্ঠনের ভয়ে একেবারেই সদাধিত হইয়া পাঁড়প। 
ধন, রত, এই, ঘর কমার জিমিবপজ্রে ইত্যাদি লু ইয়া: 
রাখিবার জন্য সহরে ছুটাছুটী গুড়িয়। গেল। আধুপ 
মজাঁফ্ফার সহরধ|সীদের ছুটাছু'টী দেখিয়া ভাবিতে লাগি” 
“লেন,আমিত ফকির মানুষ, তাহাতে গাবার.ধিদেশী লোক। 
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সঙ্গে এমম কিছু সম্পত্তি নাঁই যে, ভাবনা! করিতে 

হইবে | যেখানেই থাঁকিনা কেন, ও আব ভাবন! 
করিবার আবশ্যক কি। তবে একটী ভাবন। টাকাঁকড়ি 

হইতেও অধিক) আঁমার এ গাঁঠরিতে পাঁদুক। ও 
পিরহান যাঁহা আছে, তাহা যদি কোন পাষণ্ড সৈনিক 
কাড়িয়। লয় তখন্ন কি করিব। যদি এমন দুর্লভ বস্ত 
হারাইঘ়া বমি তবে আমার শুন্য জীঘনেই ব! কি ফল। 
ভাঁহা হইতে আঁগেই সতর্ক হুওয়। ভাল, কথায়,.বলে 
সাঁধধানের ধিনাঁশ নাই। খাবুল মঞজাফুফার অনেকক্ষণ 
ভাবা চিন্তার পরে, মনে মনে এই খুক্তি স্থির করিলেন, 
যে, আমার গাঁঠরি নার জেকরিয়। খান বাহাদুরের 
বাটাতে গচ্ছিত রাখিয়া আঁপি, তিনি সৎচরিত্রে খ্যভাঁবের 
লোক, শুনেছি পরবস্ত প্রীণগণ চেষীয় রক্ষা করেন। 
ঘিতীয়ত উহা ওখানে কোন *ক্রর ভয় নাই, দুর্গের 
ম্যায় চতুর্দিকেই প্রাচীর, ঘারে শত শত সৈন্য দার রক্ষকে 
দিধুভ্ভ, অর্থাৎ তিনি একজন জন্ত্রান্ত মান্যমান লোক, 
অগ্ে হইতেই নাদির শাঁহার সহিত পত্রের 
ঘ্বারায় একটা ব্নধস্ত করিয়|। রাখিবেন। শৈয়দ 

মজাঁফফার সাহেব এই মনে করিয়! গাঁঠরি হক্ে নবাব 

সাহেবের নিকটে গিয়া বিনয় বচনে কহিলেন, ছুজুর ! 

কমার গাঁঠগ্লিটা গচ্ছিত রাখিবেন ? নবাব বাঁহাছুর 
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চি 

জিজ্ঞাদা করিলেন, আপনার এ ঘাঁঁঠিরিতে কি আছে? 

নৈয়দ সাহেব কহিলেন ইহাতে আগাঘ ছুই প্রকার 

আমুল্য বন্ত আছে, প্রথম গ্রকার হজরত বড়গীর 

সাঁহেবেব পাদুকা, দ্বিতীয় গ্রকার তাঁহার পবিঞ্জ 

অঙ্গের একটী পরিচ্ছদ । ইহা শুনিয়া নবাব সাহেব 

বলিলেন, আচ্ছা রাঁথিয়। যান তঙ্জম্য আপনাকে 

কোন চিত্ত! করিতে হইবে না, চাইব মাত্রই আগনাধ 

বস্তু ,আপনি পাইবেন । নৈয়দ সাহেধ চলিয়া গেলেন। 

মবাধ খাহীছুর আতি মত্রনহকারে মেই গঠঞ্টি' 

লইয়া আপনার ধনাগাবে বখিয়া গিলেন। এদিকে 

নাদের পাঁহ সৈন্যমহ দিল্লিতে প্রধেশ করিয়া যেখানে 

যাহা গাইতে লাগিল তাহা লুষ্ঠন বিয়া আত্মনাৎ 

করিতে লাগিল। নাঁদের সাঁহ একাদশ উনচষ্লিশ 

হিজরীতে দিঞ্সি ঘুখণ করিয়া পরিমিত ধনরাশি 

লইয়! পারস্তা অভিমুখে গমন করিশ। যখন তাহারা 

লোকের ধন নুন করিয়া ঢপিয়া গেল তখন 

সহবে শাস্তি স্থাপিত হুইল | গ্রাণভয়ে যেখানে যে 

গলাইয়ছিল, একে একে মকলোই আসিয়া আপনার 

ঘরধাড়ী সাঁবাইয়। বাঁ করিতে লাগিল। পৰে সৈয়দ 

সাহেব ববাধের কাছে পাঁঠরি চাহিলে। নধাব সাহেব 

জামা ও জুতা ঘোঁড়াটী খুলিয়া রাগিয়। যেমন ধার 



কআশ্চর্য্য ফেবাঁমভ হও 
সপ পলা 

গাঠরি তেমৃনি ফেরৎ দিলেন। সৈয়দ সাঁহ্বে গ।ঠরি 
লইয়া! অং্প্ন গৃহে পেলেন ॥ অনেক দিবস অবধি 
জুঙা ও জাম! না দেখিয়া! পাগল প্রায় হুইয়াছিলেন, 
ওজু ও অবগাহন করিয়া তাড়াতাঁড়ী গীঠুরি খুলিয়। 

দেখিলেন থে, পিবহান ও পাঁছুকা কিছুই নাঁই, খালি 
গাঠবি মাত্র আছে, তখন হতাশ হইয্বা অজ্ঞান হইয়। 
পড়িলেন। পরে নবাবেব ধূর্তগ বুঝিতে পাঁরিয়া বড়ই 
আক্ষেপ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, পরে এশার নামাজ 
পড়িয়! মনছুঃখে এ বিছানাতেই শুইয়া পড়িলেন তখনই 
টক্ষে তন্দ্রা আঁসিল। কতকক্ষণ পবে হজরও৩ বড় 
সাহেবকে দেখিয়া নয়ন উন্দীলন করিয়া দেখিলেন যে, 

সম্মুখে হজরত বড়পীর সাহেব ফড়াইয়া আছেন। /যখন 
চাঁরচগ্ঘু: একত্র হইল বড়গীর সাহেব বলিলেন, মজ1ফ্ফাঁর ! 
ভুমি আমার পরিচ্ছদ ও পাঁদুকাঁর জন্য কেন কীঁদিয়া কাঁদিয়া 

অভঞাঁন অবস্থায় পড়িয়া আছ ? আঁমাব পাছুক1! ও জামা 

তোঁমার গৃহের মধ্যেই আসিয়া! উপস্থিত হইয়াছে। 

নবাধেধ অধ্য কিযে, আমর পাছুকা ও জামা অপহরণ 

করিয়া খাঁখিয়া দেয়। সে যেমন তোমার সঙ্গে ধূর্ত 
করিয়া চাতুরি করিয়াছিল, দেখিতে পাঁইবে কিছুদিন ' 

পরেই এই ধূর্ততার গ্রতিফল প্রাণ্ড হইবে। এই বলিয়া 
সেখান হইতে অদৃষ্ঠ হইয়া গেলেন। মজাফ্ফার " 

[৩৫] 
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২8... ীশীশীশীর্শীশািিিশীশিশীসি 

তখনই উঠিয়া! পরিচ্ছদ ও পাছুক। দেখিয়। যায়পর নাই 

আনন্দিত হইলেন। এদিকে অঙ্সদিন মধ্যেই গীরের 

কোপে নবাব সাহেব সমস্ত ধন জন হারাইয়া ভিখারির 

বৈশে ছারে দ্বাবে ভিক্ষা ধিরিয়! বেড়াইতে লাগিল, 

সদাসর্বদা মুখে কেবল হাঁয় হাঁয় করিতে লাগিল 

সহর ঘাঁজার গলি গলি ফিরিলেও কেহ এক মুগ্তি ভিক্ষা 

দিতনা। যাহার! তাহার সে ধূর্ভতা জানিতে পারিয়াছিল, 

তাঁহারা তাহাকে দুর দূর করিয়। তাড়াইয়। দিত। অবশেষে 

দৌকানে বাজারে ভি ন! পাইয়' দিলির জামে মস্জেদে 

ধসিয়। পয়সা পয়গা করিয়! চীৎকার ছাড়িত, তাহাতে 

কেহবা দিত কেহুব। না দিত কিন্তু এ অবস্থাতেই হতভাগ্য 

নবাধ চেঁচায়ে চেচায়েই মারা পড়িল । 



আন্্যা কেরামত! ২৭৫ 

বড়গীর সাহেবের পীরি সেজ্রা। 

গওসল আজম সৈয়দ মহিউদ্দীন আঁবৃদোল কাদের 

ভিলানী বড়গীর সাঁহেবের -পির (গুরুদেব ) শেখ আবু 

দৈয়ৰ মথজুনি (রঃ), তীহার পির শেখ আবি হাসেন 

কোরশি (রঃ), তাহার পির শেখ আবুল ফাঁরেয় তরতুমি 

(রঃ), তীহাৰ পির শেখ আবিল ফাঁজেল আবৃদ্দেল 

ওহাদ তোমুমি (রঃ), তীহার পির শেখ আব্দোল 

আজিজ তোমুমি (রঃ), তাহার পির শেখ আবি বকাঁর 

শিষ্লি (রঃ), তাহার পির গৈয়দ তায়েফ জনিদ বোগ- 

দাদি (২), তাহার পিব শেখ আঁবি হাঁসেন সরি সকুতি 

(রঃ), তাহার পির শেখ মারুফ করখি (রঃ), তাহার 

পির দৈয়ণ এযাম আলি রেজ। (বঃ), তাহার পির 

সৈয়দ এমাম মুসা! কাঁজেম (রঃ), তাঁহার পির সৈয়দ 

এমাঁম জাঁফর ছাঁদেক (বঃ), তাহার পির সৈয়দ এমাম 

বাকের (রঃ), তীহার পির সৈয়দ এমাম জয়নাল আবে- 

দিন (রাঁজিঃ), তীহার (পিব দৈয়দ এমাম হাসিন (ঝাঁজিঃ), 

ভীহার পির হজরত আলি কবমুল্লী অজ্ছ, তাঁহার পিব 

হজরত মহাম্মদ রস্থুলোল্লা সালোলাহো আঁলাঁয়হেচ্ছা্াম। 

সম্পূর্ণ। 
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২৯৮০৮ 

্রণং। 

শান্তি 

ভবিষ্যৎ বাণী 

হজব্ত বড়গীপের দি তৃগুরুষগণের নাগ 

হজবত বড়পীরেব জন্মা বিবরণ 

১৩ 

১৪ 

হজরত বগীব মাহেৰ মাতৃগ্ভ হইতে বাহিয় হইয়। ব্যাগে একজন 

গণ্পট ফকিরের প্রাণ সংহাঁথ করেন 

হজবত ধড়গীবেৰ শিশুকাঁগের রোঁড। 

হজরত অনব্পলজ কখদেখের গতি দৈবধানী 

হুজবত বড়ণীবে বিদ্া। অধ্যায়ন কর! 

* বৃড়গীব সাহেব মাতাঁকে দৈব আলোন দান করিয়। সাহাঘা করেন 

হজরত খড়গীর সাহেবের যোগদাদ গমন 

হঅবত খড়গীর সাহেব দক্্যগণকে মুরিদ কবিবার বিবরণ 
হজবত মহিউন্বীন নামের খ্যাথ্য 
কেরামতি কোঁধাৎ 

হজরত বড়পাঁধের বর্ভণ্ত| করিখার বিবরণ 

বক্তৃতার পভায় একটা জীলোকেৰ অর্ৃষ্ঠ রুমাল 

বড়গীৰ মাহেথ দ্বগ্নে হজরত আয়েস! মিদিকার ঘধ পান করার 

বিববণ 

বড়পীয় সাহেব হজরত রন্ুখকে গে দর্শন করেন 

শুন্তে ভ্রমণকারী এক সাধুপুরুষের শান্তি 
বড়পীর সাহেন অনি আই্পাহ্‌ হইবার নিদর্শন 
ভাঁজ! ভিগ হইতে বাচ্চা খাহিন হইয়। “ধা করিবার বিবরধ 
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মনপী একটী দৈতোর এমপাম ধর্মী গ্রহৎ করিবার বিবরণ ও 

হজধত বড়পীরের আশীর্বধাদে ইসানবির পুনঃ আগমন পর্য্যন্ত একটা 

শোক জীবিত থাকে গঃ 

হঝধত বড়পীরের আশীর্বাদ একজন চোর কোতব হুইয়| যাইবার 

বিবরণ গ২ 

” বতপীরের ঝুকুবে একজন তপন্ধীর ব্যাত্র সংহাঁর করিবার ধিববণ ৭৫ 

একজন খৃষ্টান দবজী হজরত বড়পীরেব নিকটে মৌদলমান হয় ৮১ 
একজন এমনবানী খৃষ্টান হজবত ব্ড়পীরের নিকট মৌমলমান হইবার 

বিব্য়ণ ৮, 

হজরত বড়পীরের এআঁৰ দর্শন কবিয়| টারিশত ইহুদীর মোমলমান 

হইবার বিবরণ ৯5 

ধর্ম সবদ্ধে টান ও মুপলমানেব বিবাদ করিবার বিববণ ৯৪ 
একজন সদাগরের ন্বগ্রযোগে ডাকাতি হই ধনে প্রাণে বাচিয়। যায় ১৯২ 

হব বড়পীর সাহেব থড়ম ফেকিয়। দস্্য বধ করিয়া! এক স্ধাগরকে 

রক্ষা করেন তাহাব বিবরণ , ১০৫ 

এফটা রমণীর সতীত্ব প্্। হয় ১১১ 

হজরত বড়পীরের নিকটে দোও! শিখিয়। টৈত্যপত্তিকে আনয়ন কবিয়া 

একজন এম্গট দৈত্োব গ্রাণবধ করিবাঁর বিধরণ ১১৪ 

হজরত ধড়পীরের আজ্ঞায় কুমরি পাঁথিতে কথ| কয় ও পায়রাতে 
ডিম দেয় ১১৯ 

হজরত বড়পীরেব ভূত্য সরূপী জেন হত্য! করিয়। বনি হইবার 

বিবরণ ॥ ১২১ 

দৈব হস্ত শয়তানকে প্রহাব করিবার বিববৎ ১২৯ 

হর্জরত বড়পীরের দোগাঁয় ভুবোতগি ও বরকত! যাত্রিসহ ্ীবিত  ” 
হুইখার বিধরণ ১৩২ 
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হজরত বড়পীর সাহের আজরাইগের নিকট হইতে শত! কাড়ি! 

লইয়। অনেকগুপি লোকের জীবন দান করেন তাহার বিখপণ ২৩৯ 

হজবত বড়পীরেব নামের গুণে গধ্চাশ ব্বীয় ধোছী য়োগমুজ হয় 
তাহার বিবন্নগ 5৪৫ 

হ্ছরত বড়পীবের দোওায় বোগদা॥ সহরের কলের! বিনাশ গায় 

তাহার বিদ্রগ ১৪৬ 

হজরত বড়পীরের দোওায় একটা বীলোকের নাতটা যস্তান মৃতু 
পতিত হইয়! পুরর্জজীবন থাভ করিবার বিবরণ ১৪৮ 

হজরত বড়পীর সাহেব একটা মোরগ থাইয় পুনরায় জীবিত করেন 
তাহার বিবরণ ১৫৩ 

পেখ আলি, হজরত বড়পীরের পৃষ্ঠে পৃষ্ঠ ঘর্ষণ করিয়। একটা পুত্রলা 
করে ভাহায় বিষণ 9৫5 

হজরত সাহাবন্দিমের জীবন বৃত্ত ঠা 
হজরত নড়পীরের কৃপায় নিংপতি অন শ্রীলোক্ষ পুরুষান প্রাপ্ত হয় 
তাহার বিবরণ ১৭ 

হজরত বড়পীর সাঁছেব একটা হোককে সাধুত্ব দান কারন তাঁয়ায় 
রিনরণ চা 

একঝন ঈখরাম্জ তোমো্ত্ সাধুপুরুষের বিবরণ ১৭৫ 
হৃজবন্ত থডুগীর সাহ়েৰ আবুবকর হামামির কাওয়ালী গাও! বন্ধ 

করিয়। তাহীয় ফফিরি কাঁড়িয় লইবার বিবরধ ১৭৬ 
খাঁ ঘইনদ্দিন চিশ্তি ও বিয়ার কাকির আদার বিবরণ ৯৭৯ 
হ্ঘরত বড়পীর সাহেব বোগ্দাদের বাদপাকে স্বর্গীয় সেব ফল ভাব 

করিতে দেয় তাঁহার বিরণ ১৮৫ 

হজরত বড়পার সাহেবের হস্ত স্পর্শে স্বর্ণ মোছার রদ্ধময় হয় ঠা 

হ্থরত বড়পীয়ের দান কর। বন্ড গৃচিপ বৎসয় এক ব্নম খাক্ষে ১৮৯ 
নি 
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হজগনত বড়পীরের নিকটে সয়তানের ছল চাতুরি ১৯১ 

হত্রত বড়গীর সাহেব একদিনে সন্তর স্থানে রোজ! এফতাব 
করেন ১৯৩ 

হগরত বড়লীবের উপামন। গুনে শুষ্ক বৃক্ষে ফল ধরে তাহার 

বিবরণ ১৯৫ 

হতরত বড়পীর সাহেবের তগন্ত। ও প্রতিজ্ঞা পুর্ণ ১৯৬ 

হজপনত বড়পীব সাঁহেধ নদীর জলজন্তগণকে গুপ্ুতত্ব শিক্ষা দেন ১৯৯ 

হজরত ব্ডপার সাহেধ ধ্যানে খোদা! দর্শন কবিবাঁর বিবরণ ২৮৩ 

ঘকলের অস্তঃকরণ ধড়পীর সাহেবের দিকে ২৯৪ 
হযরত বড়পীরের হাবলি মলহাথ ত্যাগ করিধাব ইচ্ছা ২১৫ 

হখরত বড়পীরের হাবলি এমামের কৰর জিয়ারত ২০৭ 
ইঞ্জরত বড়পীর আবু হানিফা সহিত সাক্ষাত কবিবার বিবরণ ২৮ 
হজরত বড়পীরকে বৃক্ষ আগোকদান করে ২১০ 
খড়পীর সাহেব মদিনায় যাইয়। হজরত রন্সুলের সমাধি জিয়ারত ২১৯ 

ঈড়পীয সাহেব নরকে পাঁগীর শাস্তি দর্শন করেন ২১২ 
এক পীর-ভক্ত হিন্দুর শশান ভূমিতে অগ্নিতে দাঁহন হয় ন| তাহার 

বিবরণ ২১৫ 

মহধি নেজামদিন জরিজর ধের মোপতানাল মপা'য়খ নাম প্রাপ্ত ২২* 
বড়পীর সাহেবের ওয়*জের সভায় সহচর পহ হর রহ্ছল্ধ্রর 
আগমন ২২১ 

সাধুদিগের পীর-পদ আগন আপন স্বদ্ধে ধারণ ২২৩ 
বিন! ওক্কুতে বড়পীর সাহেবের নাদ গাইলে জিহবা কাটা! যায় তাহার 
বিবরণ ২২৮ 

হযরত বড়পীরেব গুণের ব্যাখ্যা ২৩ 
হজরত বড়পীর়ের নিকট পৃথিবীয় চাতুরি করিবার বিব্রণ হ৩৫ 
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হজধত বড়পীর সাহেবের পরিচ্ছদে বিবরণ ২৩৭ 

হুজ্পরত বড়পীর সাহেবের আহার্যোর বিবরণ ২৪০ 

হ্ররত বড়পীব সাহেবের তগস্ত| করিবার ববরণ 5৪৩ 

হ্লবত বড়পীবের নিধান কাল , ২৪৫ 

সন্তান ও শিষ্গণকে অস্তিমকালের উপদেশ গুনাইবার বিবরণ ২৪৬ 

হজরত বড়পীর সাহেবের পরলোক গমন ২৪৮ 

হবরত বড়পীর সাহেবের সস্তান সন্তুতিগণের বিববণ ২৫১ 

হজরত বড়পীবের হস্তে মনকের ও নকিব বন্দি হইবারব্বিরু ২৫৩ 
হজরত বড়পীর সাহেব কবর হইতে তিনশত লোঁককে মুরিদ করেন ২৬* 
একজন মহাপাঁপা হজরত বড়পীরের কবরের জঞ্জাল মুক্ত কবিয়া মনকের ? 

নকিরের হস্ত হইতে রক্ষা পায় ২৬২ 
নৈয়দ মখদুম সাহেবের গুপ্ত বিদ্যা বিনষ্ট হয় ২৬৪ 

হজরত বড়পীবের পিরহান ও জুত| চুরি কবি! নবাবের নধাবি 
নষ্ট হয় ২৬৯ 

বন়পীব সাহেবের পীরি দেজ্র। ২৭৫ 




